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স্ঘান্লন্ষ্ গ্ন্ ূ 

বলী় সাহিত্য পরিষদের তম বর্ধ পৃর্তি উপলক্ষে পঠিত মৃল্যবান্‌ প্রবন্ধাবলী 
এবং বিগত ৭& বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালার চিরস্মরণীয় মনীষী ও 
লেখকদের দুল্প্রাপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহের নির্বাচিত সংকলন | / 
বাঙ্গালার “ইতিহাস, পুরাতত্ব, ভাষাতত্ব, প্রাচীন সাহিতা, গ্রামা-সাহিত্য, সমাজতত্ব, 
জাতিতন্ ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নৃতন তত্ব আবিষ্কৃত” হইয়! পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল সেগুলির পরিচয় রা নিগটাারইনার। 

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, শোভন বাঁধাই, উৎকৃষ কাগজ । 
সুল্য পনের টাক! ॥ 


কসাই পরি 





সলাহিত্য-গরিষৎ-পন্রিক। 


(ন্ুমাসিক 


একাশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্য। 





বঙ্গীয় সাহিতা পরিষ 


২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড 
কলিকাতা-৬ 


»৯ডি৬স্রলও 


ভারত কো 
বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ বা 700050102089019 এন্সাইক্লো পীডিয়া 
পাচ খণ্ডে সম্পূর্ণ । সুনৃশ্ট কাধাই। সম্পূর্ণ সেট এক শত টাকা । 
ভি, পি. খরচ সহ অগ্রিম পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। অন্যান ১০ খণ্ড 
লইলে গ্রস্থ-বিক্রেতাদের ১০% কমিশন দেওয়া হয়। 


পরিষদ প্রকাগিত প্রামাণ্য সংস্করণ 


বৌদ্ধগান ও দোহাঃ চণ্ডীদাসের পদাবলী, রাষমোহন-গ্রস্থাবলী, মধুসুদন-্রস্থাবলী, 
বন্ধিম-্রস্থাবলীঃ দীলবন্ধু-গ্রন্থাবলী। হেমচন্তর-গ্রস্থাবলীঃ নবীনচন্ত্র-রচনীবলীঃ ভারতচন্ত্র- 
্রস্থাবলী, অক্ষয়কুমার বড়ালপ্রন্থাবলী, রামেস্ররঙুন্দর-রচনাবলী, রামেশ্বর-রচনাবলী, 
বলেন্্রনাথ ঠাকুর-গ্রন্থাবলী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, শরৎকুমারী 
চৌধুরাণী রচনাবলী 


প্রতি গৃহ ও গ্রন্থাগারে রক্ষণীয় ॥ 


সাত্তিভ্য-সাঞন্ষ-চল্ব্িভশ্বালা 


১ম হইতে ১১শ খওড 
সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রামাণা গ্রন্থসূচী 
মূল্য ; ১২৫০০ 


বঙ্গীয় সাহিতা পরিষ 


২৪৩/১, আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, 
কলিকাতা-৬ 
ফোন £ ৩৫-৩৭৪৩ 


গাহিত্য-পরিষং-পশ্নিক৷ 


৮১ বর্ধ॥ প্রথমটসংখ্যা ॥ 


গুচীগন্র 


[0181)85-3590100 £ ০0811086100, 1095 0915758008 0 
659 13570156 98101655 51880 
00592730228 400988,,.+.971 40610005 187099106 10188 


বঙ্গীয় সাহ্ত্য পরিষদের ৮২তম প্রতি্ঠাদিবসে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ 

€ অন্বাদ-্রীধীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ) 
মোহিতলাল মন্তুমদারের একটি অপ্রকাশিত কবিতা! 
ধপ্রকৃতিভির্লক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিত:- শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত--শ্রীকালীকিস্কর দত্ত 
লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ শ্রীমদনমোহন কুমার 
পরিষং-সংবাদ 
শুভ সংবাদ 

ক্রোড়পত্র 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে 

সভাপতির অভিভাষণ- শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
৮১তম বাধিক কাধ্যবিবরণ 


আলোকচিত্র £দিমিত্ত্িবস্‌ গালানস্‌ € ১৭৬০-১৮৩৩ ), 
বঙ্গদেশ তথা ভারতে আগত প্রথম গ্রীক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 


 নাঙ্লা। সাহিত্যপ্ন আলোচনা 


অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত 
পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ 


চর্যাপদ ; শ্রীকষ্ণকীর্ডন ;) চত্তীদাস-সমস্য! $ বৈষ্ণব পদাবলী ; শা পদাবলী; 
রোম্যানুটিসিজমূ ; মধ্যযুগের বাঙ.ল! সাহিতো মুসলমান কবিদের দান) বাউল! গন্ভের 
উত্তব ও ক্রমবিকাশ; বাঙল! সাময়িক পত্রের ইতিহাস) ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্ভাসাগর, মাইকেল 
মধুসৃদন দত্ত, বন্ধিমচন্ত্র রমেশচন্দ্র দত্ত; হেমচন্ত্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্রলাল, 


শরৎচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্যকৃতির আলোচনা ও বিশ্লেষণ ॥ 
ডবল ডিমাই ১৬ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭২। 
মূলা দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা! বোর্ড বাধাই ॥ 
দাশগুণ্ড এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ 
&81৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ 


পৃষ্ঠ পোবক 
পশ্চিমবঙ্গের মাননীম রাজ্যপাল 
. শ্রীআন্টনি লাক্সলট, ডিয়াস্‌ 
রাজ শ্রীনরসিংহ মল্পদেব বাহাদুর 
“সভাপতি . 
জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সহ-সভাপতি 
শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)  শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 
শ্দেবপ্রসাদ ঘোষ শ্্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত | ্্রীতিদিবনাথ রায় 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীকূমারেশ ঘোষ 
সম্পাদক 
শ্রীমদনমোহন কুমার 
সহকারী সম্পাদক্ষ 
শ্রীহারাধন দত্ত শ্রীসুধীরকুমার নন্দী 
কোষাধ্যক্ষ; শ্রীবিমলেন্দুননারায়ণ রায় 
পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 
পুথিশালাধ্যক্ষ ; শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী 
চিন্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীকমলকুমার ঘটক 
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ 
| কার্ধযনির্বাহক-সমিতির সদত্যা 
১। শ্রীঅধীর দে ২। ্অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। শ্রীকানাইচন্দ্র পাল 
৪। শ্রীকামিনীকুমার রায় ৫ | শ্রীগজেন্জ্কুমার মিত্র ৬ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
৭। প্রীচণ্তীদাস চট্টোপাধ্যায় ৮। শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায় ৯। শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ 
১০। শ্রীজ্যোতির্য় ঘোষ ১১। শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ১২। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
১৩। শ্রীধীরাজ বসু ১৪। শ্রীমনসুর আলি সিদ্দিকী ১৫ শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় 
১৬। শ্রীমনোমোহন ঘোষ ১৭ | শ্রীশিবদাস চৌধুরী ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় 
১৯। শ্রীসুধাকাত্ত দে ২০। শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি 
ব্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ব (নৈহাটি শাখা) এ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য (নবদ্বীপ শাখা ) 
শ্রীলক্মীকাস্ত নাগ ( বিষুপুর শাখ। ) শ্রীসমীরেন্ত্রনাথ সিংহ রায় (কৃষ্ণনগর শাখা ) 


তু নে সন 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮১ 
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বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২-ভম প্রতিষ্ঠা-দিবস 


মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ 
[ অনুবাদ ] 


জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডক্টর মজুমদার, শিক্ষামন্ত্রী, 
উপাঁচার্ধ্য, অধ্যাপক কুমার, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্ন ও বন্ধুগণ, 


আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২-তম প্রতিষ্ঠ। দিবসে প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ ক'রে 
আপনারা আমাকে গৌরবান্বিত ক'রেছেন। পরিষৎ দীর্ঘকাল ধরে জ্ঞানসাধনার একটি 
মন্দির । এই সারঘত-মন্দিরে বিগত আট দশকে বহু বাঙালী লেখক, কবি, মনীষী এবং 
জ্ঞানতপধী নিঃস্বার্থভাবে বাণীর সেবা ক'রে গিয়েছেন। এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যে-সব 
প্রখ্যাত ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু 
তাদের পুণ্য স্মৃতি আজও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্তরে দীপ্যমান। সৌভাগ্যবশতঃ 
এখনও আমাদের মধ্যে আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আচার্ধ্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের 
মত প্রসিদ্ধ মনীষী বিদ্যমান ধীর] বঙ্গীয় সাফিত্য পরিষদের সমবয়সী এবং বয়সের 
ভার সত্ত্বেও তার! এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে প্রচণ্ড উৎসাহী এবং এখনও 
অসামান্যরূপে কর্ম-তৎপর | 

আজকের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আচার্ধ্য - 
চট্টোপাধ্যায় এবং তার সহকর্মীদের আমি আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই । তবে এতে আমি 
একটু বিব্রতও বোধ করছি, কারণ, আপনাদের যে সুন্দর সমৃদ্ধ ভাষার চর্চা ও সাধনায় 
দীর্ঘকাল এই পরিষদ্‌ ব্যাপৃত, সে ভাষায় আমি আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য. নিবেদন 
করছি না । ইংরেজীতে ভাষণ দিচ্ছি, সেজন্য আশা করি আপনার! আমাকে ক্ষম! করবেন। 

আমার পূর্ববর্তী বক্তা! ডক্টর মুমদার ও ডক্টর চট্টোপাধ্যায় পরিষদের ইতিহাসের নান! 
দিক এবং আধুনিক বঙ্গের জীবনে ও সাহিত্যে তার অতুলনীয় প্রভাবের কথা বর্ণনা 
করেছেন। অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার-রচিত পরিষদের ইতিহাসের প্রথম খণ্১-ও আজ 
এইমাত্র প্রকাশিত হল। এই বইখানির বিভিন্ন অংশ দেখবার আমার সুযোগ হয়েছে এবং 
আমার সচিবের সহায়তায় এই গ্রন্থে বণিত পরিষদের অতিশয় চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় আমি লাভ করেছি। আঞ্জকের এইসব আলোচনায় আমার নতুন ক'রে বলবার 
বিশেষ-কিছু নেই। সুতরাং পরিষদের পক্ষে অব্যবহিত এবং জরুরী কর্তব্য বলে মনে করি 
এমন কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি। আমাদের ভাষা ও 
সাহিত্যের এঁতিহ্থ ও রিকৃথ অনুসন্ধান সম্পর্কে পরিষৎ চিরদিন স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার 
প্রতীক রূপে কা করে এসেছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির একদিন 


সংখ্যা--১ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ ৭ 


এই সারস্বত-মন্দির প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত হয়েছিলেন । প্রথম পর্বের ছুঃখদৈন্য অভাব অভি- 
যোগ ও সংগ্রামের দিনে বহু কীতিমান ব্যক্তি জ্ঞানচর্চার ও গবেষণার এই কেন্দ্রটিকে সযত্বে 
রক্ষা ও পোষণ করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করি ঃ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শোভাবাজারের বিনয়কৃষ দেব, রমেশচন্দ্র দত্ত; রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদী, 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর? গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; রজনীকান্ত ওপ্+ হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত। আরও অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । মহারাজা মণীন্দ্চন্ত্র নন্দী, 
লালগোলার রাজ! যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, মুশিদাবাদের রায় শ্রীনাথ পাল, প্রফুল্পনাথ ঠাকুর, 
বড়োদার গায়কবাড় মহারাজা সয়াজী রাও প্রভৃতির মত যে-সকল বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এই 
প্রতিষ্ঠানের সাহাষ্যকল্পে মুক্তহত্তে অর্থ ও ভূমি দান করেছেন, তাদেরও আমর]! ভুলতে 
পারি না। তাদেরই আনুকুল্যে বর্তমান স্থানে পরিষদের নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠা এবং এরই 
সংলগ্র--পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-পৃত--“রমেশ-ভবন” নির্মাণ 
সম্ভব হয়েছে। 

সে যুগ ছিল সংগ্রামের যুগ। বহু বাধা-বিঘ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রেই চলতে হয়েছিল 
পথিকৃৎদের। কিন্তু সবচেয়ে বেশী বল তারা পেয়েছিলেন জনসাধারণের সমর্থন ও 
সহানুভূতি থেকে৷ হূর্ভাগ্যের বিষয়, ইদানীং জনগণের অনীহা, অবহেলা ও ওঁদাসীন্যের 
ফলে পরিষদের সংরক্ষণ এবং কাজকর্ম বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে । পরিষদের নানা কীতি 
এবং অতুলনীয়, অমূল্য সংগ্রহ বস্তুতঃ একটি জাতীয় 'দ্যাস* এবং এর মহৎ উত্তরাধিকার 
ও এ্ঁতিহ্োর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পরিষদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় এবং 
রাজ্য সরকার কেন যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করবেন না তার কোনও হেতু নেই। সম- 
ভাবেই কেবল অর্থ দিয়ে নয়, এর কাজে সাগ্রহ সহযোগিতা করে পরিষদূকে সাহায্য করা 
বঙ্গবাসিগণের দায়িত্ব । অতীতের মত জমিদারদের বদান্যতালাভের সুযোগ আজ আর 
নেই, কিন্তু শিল্পে, বাণিজো, কৃষিক্ষেত্রে নৃতন যে সকল শ্রেণী তাদের স্থান গ্রহণ করেছেন 
তাদের কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই অর্থসাহায্য আশ! কর] যেতে পারে । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাজ আমাদের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
ব্যাপ্ত ও প্রসারিত। আজ অল্প সময়ের মধ্যে আমি স্বচক্ষে এখানের কয়েকটি প্রদর্শনী- 
কক্ষ দেখলাম । আপনাদের সংগ্রহ অমূল্য । সেই সঙ্গে আমি একথাও বলব যে আমি 
বিষণ্নতা ও বেদনা বোধ করছি_এত মূল্যবান নিদর্শন+ এত মূল্যবান্‌ পুধি+ এত মুল্যবান্‌ 
দলিলপত্র যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণের জন্য আপনাদের যথেষ্ট স্থান নেই, ফলে কালের ও 
আবহাওয়ার আক্রমণে এগুলি বিপন্ন । অতএব সর্বাগ্রে প্রয়োজন সরকারের, বঙ্গের 
জনসাধারণের এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মিলিত হয়ে কত দ্রুত পরিষদের উল্নয়ন 
কর! যায় এবং সর্বোপরি এখানে রক্ষিত অতি প্রাচীন ছুলভ পুথিগুলির সংগ্রহ সর্বোত্তম- 
ভাবে রক্ষা করা যায় তার প্রচেষ্টা করা । পরিষদের গ্রন্থাগারে বহু হুশ্পাপ্য গ্রন্থ 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮১ 
আছে, এবং বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরচন্্র বিষ্ভাসাগর, রমেশচন্ত্র দত্ত, সতোন্দ্রনাথ দত্ত, 
বিনয়কৃষ্ণ দেব এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সুধীজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ লাভ করে সে 
গ্রন্থাগার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। পুধিশালায় সংস্কৃত ও বাংলা বহু ছুল্প্রাপ্য পুথির সঞ্চয় 
এবং চিত্রশালায় প্রাচীন মুদ্রা; প্রস্তর ও ধাতুমু্তি, তাত্রশীসন? প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র এবং 
পুরাতন পুথি প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে। আমার মনে হয়, পরিষদের এই সব মুল্যবান্‌ 
সংগ্রহের নিরাপতার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন । সন্দেহ নেই, পরিষৎ এ পর্যাস্ত সংগৃহীত 
সমস্ত বস্কর বৈজ্ঞানিকভাবে সজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ তালিকা রক্ষা করে আসছেন এবং মধ্যে মধ্যে 
সেগুলি প্রতাক্ষভাবে মিলিয়েও দেখছেন । 

পরিষদের সংগ্রহশালা থেকে অপহৃত একটি মৃত্তি প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বোস্টন মিউজিয়ম 
অসামান্য সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন, এবিষয়ে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন 
এবং পরিষদে রক্ষিত ধঁ ব্রোঞ্জের মৃত্তিটি কিভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে তার চিত্তাকর্ষক 
কাহিনী আপনাদের বলেছেন ; মুরতিটি শীগ্রই কলকাতায় প্রেরিত হবে এবং পরিষদে পুন:- 
প্রতিঠিত হবে । কিন্তু মূল্যবান্‌ শিল্পকীতি নিয়ে যখন ন্যায়-অন্যায়-বোধ-হীন নির্মম, গোপন 
ব্যবসায় চলেছে, তখন চৌর্ধা ও অপহরণের হাত থেকে এগুলিকে বাঁচাবার যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা পরিষধকে করতেই হবে । তাই বিশেষ ক'রে এই বিষয়ে আমি পরিষদ্‌ ও তার 
তত্বাবধায়কদের আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই । এঁতিহাসিক, 
ধর্মগত এবং ভাবগত কারণে পরম মুলাবান্‌ আমাদের . প্রত্ব-বন্তগুলিকে যে বর্বর ও 
তস্করের! যাছৃঘর -ও মন্দির থেকে অপসারণ করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত-গঠন 
জরুরী ও অপরিহার্ধ্য কর্তব্য। যারা অবৈধভাবে মহামূল্যবান্‌ শিল্প সামগ্রী ও এঁতিহাসিক 
নিদর্শনগুলিকে আত্মসাৎ করছে অথবা বিদেশে চালান করে দেবার চেষ্টা করছে, তাদের 
অতি কঠোর শান্তি দেবার জন্য প্রচলিত আইনের সংশোধন আবশ্যক | স্বাধীনতার পর 
কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের লেখক ও শিল্পীদের সজনী প্রতিভাকে উৎসাহিত করবার জন্য 
সাহিতা আকাদেমী, ললিতকলা আকাদেমী এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অক হিয়া প্রসৃতি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন৷ সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে নিজ নিজ রাজ্যে সাহিত্য ও ললিত- 
কলার পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে কোন কোন রাজা-সরকারও অনুরূপ আকাদেমী বা 
প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। এগুলি অবশ্যই সতপ্রচে্টা । এ কথা বলা বাহুল্য যে শিল্প ও 
সাহিত্যের যথার্থ উন্নতির জন্য যথাসম্ভব সরকারী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত আব হাওয়ার 
প্রয়োজন । এই পরিবেশে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূমিকা আরও 
বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে । আমার সংশয় নেই যে বর্তমান নেতৃত্বে পরিষদ্‌ কৃতিত্বের সঙ্গে আপন 
দায়িত্ব পালন করবে। দীর্ঘ গৌরবময় এঁতিহাসম্পন্ন এই পরিষদ্‌ যদি যুগের প্রয়োজন 
অনুসারে পরিবর্তন, নবায়ন এবং নবজীবনের ভাবধারার পরিচয় দিতে পারে তবে ভারা 
ভবিষ্যৎ অতীতের চেয়েও মহত্বর হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। 


সংখ]া--১ মাননীয় রাজ্পালের ভাষণ ৯ 


বন্ধুগণ ! আমার ভাষণ ধের্ধসহকারে শুনেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানাই । আবার আমার 
আস্তরিক শুভেচ্ছা! জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও কর্মকর্তাদের 
বিশেষভাবে, বর্তমান উৎসাহী সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদ্নমোহন কুমারকে--দৃঢপ্রতিজ্ঞ 
ও সমবেত চেষ্টায় এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির নবন্বপায়ণের এবং দীর্ঘদিনের গৌরবমণ্ডিত 
এই সারঘ্বত-দদনের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসের জন্য। ১৮৯৩ শ্রীষ্টাবধে এই একাডেমির 
কাছে লেখা- ফ্রীডরিখ: মাঝ্স ম্যূলরের একখানি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করিঃ “আপনাদের সামনে অনেক কাজ। আমি আশা করি, 
আপনাদের স্বদেশপ্রেমপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টায় আপনারা অধ্যবসায়ের সঙ্গে অগ্রসর হুবেন। 
“্ঘদেশপ্রেমপূর্ণণ বলছি এই কারণে, যে যা-কিছু দেশের ইতিহাস সম্পর্কে দেশবাসীর জ্ঞান 
এবং গৌরব-বোধ জাগায়, তাই তার দেশাত্মবোধক দৃঢ় করে এবং স্বদেশপ্রেষকে 
সত্যকার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে ।” 


সর্বশেষে, পরিষদ যে চমৎকার কাজ করছেন তা উপলব্ধি ক'রে আজকেন়্ এই 
অনুষ্ঠানে আমার একটি বিনীত ঘোষণ! £ রাজ্যপালের তহবিল থেকে খুব সামান্য একটি 
অঙ্ক, দশ হাজার টাকা, আপনাদের হাতে দ্রিতে চাই। আমার ইচ্ছা, পরিষদের বহুমূলা- 
বান্‌ দলিলপত্র ও প্রাচীন পুথিপত্র সংরক্ষণের উপকরণ ও সেইজন্য প্রয়োজনীয় আসবাবাদি 
ক্রয়েই এই অর্থ ব্যয়িত হবে । 
জয় ছিন্গ॥ 


৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজাপাল শ্রীযুক্ত আন্টনি লাঙ্গালট্‌ 
ডিম্নাসের ভাষণ । টেপরেকডে” গৃহীত মূল ইংরেজী ভাষপটি অধ্যাপক জ্রীধীরে স্রনাথ মৃখোপাধ্যায় কতৃর্ক 


অনুদিত । 


('মাহিতলাল মন্ত্মদারের একটি অপ্রকাশিত কবিতা 


[মোহিতলাল মজুমদার (জন্ম ২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ মৃত্যু ২৬ জুলাই ১৯৫২) ঢাকা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ে ১৯২৮ খ্রীষ্টাৰে বাঙল! সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে যোগ দেন; ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যাপনাকালে 
মোহিতলালের সহিত প্রখ্যাত এতিহাসিক অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মভুমদার” ক্ষেব্রপাল দাস 
ঘোষ, প্রফুল্পকুমার ওহ, হীরেন্দ্রলাল দেঃ ধীরেক্দ্রচন্ত্র গাহ্লী, সুরেশকুমার মিত্র প্রমুখের 
অস্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠত| হয়। প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্যযত্ত তাহার! রমনার নীল- 
ক্ষেতপ্পরাস্তরে সান্ধ্যভ্রমণকালে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচন৷ ও হাস্য-পরিহাসে আনন্- 
উচ্ছল অবসর মুহূর্তগুলি উপভোগ করিতেন। ঢাৰা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাচার্য পদ হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়! ১ল! জুলাই ১৯৪২ অধ্যাপৰক রমেশচন্দ্র মভ্ুমদাঁর কলিকাতা চলিয়া 
আসার পূর্বদিন মোহিতলাল, রমেশচন্দ্রের উদ্দেশে নিয়লিখিত কবিতাটি রচনা করেন। 
১৫ই আষাঢ় ১৩৪৯ (৩০শে জুন ১৯৪২) সন্ধ্যায় নীলক্ষেত-পদচারী-দলের পক্ষ হইতে 
মোহিতলাল স্বরচিত কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া সান্ধ্যভ্রমণের নিত্যসঙ্গী শ্রীরমেশচন্ত্র 
মজুমদারের হাতে অর্পণ করেন। রমেশচন্দ্র মোহিতলালের এই কবিতাটি সুদীর্ঘ 
৩৩ বৎসর কাল সযত্রে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গের বিভিন্ন কবি ও মনীষীর পত্র, 
পাওুলিপি+ ব্যবহৃত ভ্রব্যা্দি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রক্ষার জন্য সংগ্রহকালে 
পরিষদের বর্তমান সম্পাদক মোহিতলালের এই কবিতাটি প্রার্থনা করিলে রমেশচন্তর 
কবিতাটি পরিষদে দান করিয়াছেন । 

১লা জ্যেষ্ঠ ১৩৮১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্োপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে কবি মোহিতলালের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উৎসবে রমেশচন্ত্র এই কবিতাটি শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীকে হয়ং পাঠ করিয়! শোনান। কবিতাটি পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। 

মিনার্ড থিয়েটারে অভিনীত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত ৭্বাঙ্গীলী” নাটকের 
কবি মোহিতলাল মভুমদার-কৃত ইংরেজী অনুবাদের একটি পাঙুলিপি এবং মোহিতলালের 
কয়েকখানি চিঠিও সংগৃহীত হইয়া! ও দিন পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে । 

শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিষ্ালয়ে ১৯২১--১৯৩৬ ইতিহাসের অধ্যাপক, 
১৯৩৭ জান্ুআরি হইতে ৩০শে জুন ১৯৪২ উপাচার্ধ্য ছিলেন ; শ্রীহীরেন্ত্রলাল দে অর্থনীতি 
বিভাগের প্রধান, . ্রীধীরেন্্রন্দ্র গান্কুলী গণিতের অধ্যাপক, সব্গত ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ 
টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ, স্বগ্গত প্রফুল্লকুমার ওহ ইংরেজীর অধ্যাপক এবং 
স্বর্গত সুরেশকুমার মিত্র ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয়ের চিকিৎসক ছিলেন। | 
--পরিষৎ সম্পাদক । ] 
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নীলক্ষেত-পদচারীদলের পথ-সহচর 
পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 
_... বিদায়-উপলক্ষে 
জ্রীতি-নিবেদন 
পথের প্রান্তে, আজিকে বন্ধু, তোমারে বিদায় দিন 
যেখান হইতে প্রতি-সন্ধ্যায় তোম! সাথে ফিরেছিনু ; 
আজিকে সে.পথে ফিরিব সকলে একা, 
হয় ত' ইহাই পথিকের সাথে পথিকের শেষ দেখা ! 


না জানি কখন্‌ কেমনে হ'ল যে এমন পথের প্রীতি, 

নৃতন সমাজ গড়িহ্ব আমরা-__নৃতন মিলন-রীতি ; 
মুক্ত আকাশে, নীলক্ষেত-প্রাস্তরে, 

একটি সে পথ মিলাইল সবে-_মিলে নাই যারা ঘরে ! 


এ পথের এই ছায়াতরুবীথি-_-কোথাও বা! খোলা-মাঠ_- 

গৃহকোণে বসি” দিল না সাধিতে নিজ নিজ পৃজা-পাঠ। 
কেহ ছেড়ে এল গাঢ়তর আলাপন, 

কেহ বা বাঁচিল কিছুখন তরে ক্ষান্ত রাখিয়৷ রণ ! 


প্রতি-সন্ধ্যায় পথের সে ডাকে ঘর হ'তে বাহিরিয়া 

আলাপে-প্রলাপে হাসি-উচ্ছাসে গেন্ব সবে পাসরিয়া_ 
কোন্‌ সাজে মোরা সাজি সার] দিনমান, 

পথের কুহকে পথচারীদের থাকে নাক? সেই জ্ঞান ! 


সে কথা বৃঝিনু আরে ভাল করি”, তোমারে লভিন্ব যবে।_ 
সেও কি পথের কুহুক, অথবা নিজেরি সে গৌরবে 

মোদের ললাটে পরাইলে জয়টীকা, 
হেরিনু মাঠেরে! ললাটে ঝলিছে তাহার স্বর্ণ-শিখা ! 


পদে পদে পদ মিলায়ে চলিতে, পথের ছন্দে তবু 

তোমার প্রাণের শোনালে যে সুর--সে আর শুনিনি কভু ! 
তব হৃদয়ের সেই শোভা সুন্দর-_ 

েন সে আকাশে অন্ত-মেঘের বর্ণের নিঝর | 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | বর্ধ ৮১ 


হেথা! সকলেই পরবাসী মোরা--ঘরে নয়, পথে দেখ! ; 

পথ ফুরালেই সাধীরা সবাই চলে” যাবে এক! একা । 
তবু দিনে-দিনে সেই সে পথেরি মাঝে, 

মান্নষে মানুষে হয় পরিচয় কত কাজে কত সাজে! 


কোন? কাজ নয়--অকাজের মত আমাদের পথ-চলা, 

চলিতে চলিতে যাঁর যাহা! খুশী, প্রাণ খুলে? তাই বলা” 
উচ্চকঠে, কভু বা উচ্চহাসে ; 

হিল্লোল তার মিলাইয়া যায় হাওয়ার হুহু-শ্বাসে। 


এমনি করিয়৷ কত ন! সন্ধা, কত সায়াহু-বেলা 

যাপিন্ু, বন্ধু" তুমি সে আমোঁদে কভু কর নাই হেলা। 
আজ দেখি একি !--পথ্ধের ধূলার ফাদে 

ধরা দিয়েছিল কোন্‌ প্রাণখান্ি? পথ যে আজিকে কাদে ! 


বেলা! পড়ে” এলে, শিরীষ-তরর্মট রহিবে যে বাহু মেলি”-_ 
দাড়াতে যেথায় সেই ভূমি” পল্পে সুণীতল ছায়া ফেলি” 

জানিবে না সে ত'--চলে' গেছ বহুদূরে, - 
'আর হেরিবে না হাষ্য-বদন পথচারী বন্ধুরে ! 


কৃষ্চূড়াও লাল শামিয়ানা হৃ'ধারে বিথারি? হোথা 

তাবিবেঃ এখনি দিবে দরশন-্দাড়ায়েছে পথে কোথা” 
 জঈষৎ-বেগুনী জারুলের ফুল-বীথি 

প্রতি বৈশাখে বহিবে তোমার পদচারণের স্মৃতি । 


আর আমাদের ?- প্রথম ছু*দ্িন ভুল হবে বার বার-- 

যেন একজন এখনো যে বাকি, দেখ! নাই কেন তার ! 
না কহিতে কিছু+ সহস! পড়িবে মনেঃ 

আর হেরিব না তোমারে, বন্ধু, এইখানে, এই ক্ষণে ! 


হেরিব না৷ সেই যৃধপতি-সম দৃঢ় তব পদচার, 
শুনিব না সেই গাঢকণের সংযত উৎসার-_. 
অন্তর হ'তে আত্মীয়তার বাণী! 


কড় সে গভীর, কতু লঘুভাষে ঘুচাস্ত মনের গ্লানি! 
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হয় ত তুমিও পেয়েছিলে কিছু মোদের সঙ্গ করি”; 

ধুতি ও পিরান, হাতে লাঠিখানি--ধড়া-চুড়া পরিহরি+__ 
দিনাস্তে শুধু অর্থদণ্ড তরে 

খোলা-মাঠে বুঝি প্রাণের যুক্তি লভিতে তৃপ্তিভরে ? 


পদ-পদবীর তুঙ্গশিথরে ঝড়ের ঝাপট সহি”, 

ওই শিরে তব দুর্ভর-ভার- লোক-সম্মান বহি” 
উচ্চে-ওঠার শান্তিও প্রতি পদে, 

তবু মধুহীন কর নাই কভু তব মন-কোকনদে ! 


এইচ.-এল্‌ দেঃ কে-ডি, গুহ” আর- মিত্র+ গাঙ্থুপীঃ কবি, 

€(সর্বশেষের নামটাই সার,--বিপরীত তার সবই 1) 
একসাথে হাতে দিয়েছিনু বেঁধে মোরা 

একটু মোহের একটু স্নেহের রঙীন্‌ রাখীর ডোরা। 


তারি ভরসায় মিনতি মোদের, এই শেষ সন্ধ্যায় 

যেখানেই থাকো, ভাবিয়ো বারেক-_ এই তরুবীথি-ছায়, 
এই নীলক্ষেতে, গোধূলির প্রান্তরে, 

তোমারে, বন্ধু, খুঁজিতেছি মোর আরেক পথের 'পরে । 


সে পথে আমরা! ত্রিতে মিলিব-_মধুর' স্বপ্রবৎ-- 

সে যে নিশ্মল মনের আকাশে স্মরণের ছায়া-পথ ! 
'সে পথে এমনি ফাড়াইবে তুমি আসি” 

নমস্কীরের পরেই হেরিব সেই মুখে সেই হাসি ! 


নীলক্ষেতের পদচারী বন্ধুদল 
নীলক্ষেত, রমনা ; হীরেন্দ্রলাল দে, ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ, প্রফুল্পকুমার গহঃ 
ঢাঁকা, ১৫ই আযাঢ়, ১৩৪৯। সুরেশকুমার মিত্র, ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্থুলী, 
মোহিতলাল মজুমদার 


প্রকাতিভিরলক্ষ্যাঃ কল্পং গ্রাহিতঃ, 
ভ্ীদীনেশচজ্্র সরকার 


বাঙলা-বিহারের পালবংশীয় সম্রাট, ধর্মপাল আনুমানিক ৭৭০-৮১০ শ্রীষ্টাবে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । তাহার খালিমপুর তাআ্শাসনে তদীয় পিতৃদেব এবং বংশের আদি নরপতি 
গোপাল (আনুমানিক ৭৫০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ ) সম্পর্কে বল! হইয়াছে-- 


মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লঙ্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ 
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ। 


অর্থাং দেশের অরাজক অবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্টে প্রকৃতি বা প্রজাগণ শ্রীযুক্ত 
গোপালের সহিত রাজলক্ষ্মীর বিবাহ দিয়াছিল। “রাজলক্ষ্মীর সহিত বিবাহ দেওয়া বলিতে 
অবশ্যই রাজ! নির্বাচিত কর! বুঝিতে হইবে ।' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত “গৌড়লেখমালা”, 
পৃষ্ঠা ১২, শ্লোক ৪ দ্রষ্টব্য । 

প্রজাবর্গ কর্তৃক ব্যক্তিবিশেষকে রাজারূপে নির্বাচনের এইরূপ উল্লেখ ভারতের প্রাচীন 
সাহিত্যে এবং আদি মধ্যযুগের গ্রস্থাদি ও লেখাবলীতে আরও দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্ত 
প্রকৃতি বা প্রজা বলিতে ঠিক কি বুঝায়, সে সম্পর্কে ঁতিহাসিক সমাজে মতদ্বৈধ আছে। 
প্রথমে এ ধরণের দ্বই চারিটি দৃষ্টাত্তের উল্লেখ করিয়া আমরা এ যতদৈধের আলোচন। 
করিব । 

রামায়ণে (১৪২।১) আছে 

কালধর্মং গতে রাম সগরে প্রকৃতিজনাঁঃ। 
রাজানং রোচয়ামাসুরংশুমস্তং সুধাগ্সিকম্‌ ॥ 

অর্থাৎ ইক্কাকুবংশীয় নরপতি সগরের মৃত্যুর পর প্রক্কতিজনের। তৎপুত্র অংশ্ুমান্কে 
রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল । 

কার্ধীর পল্লব-বংশে পালবংশীয় গোপালের দমকালে অর্থাৎ শ্্ীষ্ীয় অষ্টম শতাব্দীতে 
দ্বিতীয় নন্দিবর্্ পল্লবমল্ল (৭৩০-৯৬ ত্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়াছিলেন । কশাকুডি তাত্রশাসনে 
তৎসম্পর্কে বলা হুইয়াছে যে, প্রজাগণ তাহাকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল--“বৃতঃ 
প্রজাভিঃ১। 9০961) [001818 10907100610108, ০1. হা, 2৪৮11, 0. 349 দ্রষউব্য। 

অনুরূপভাবে প্রাচীন প্রাগ জ্যোতিষ বা আসামের পালরাজবংশের আদি নরপতি 
ব্রহ্গপাল সম্বন্ধে বল! হহয়াছে--প্রকৃতয়ে। ভুভাররক্ষণক্ষমং'*****পরিচক্কিরে নরপতিং 
শ্ীব্ক্ষপালং হি যম্ঠ। অর্থাৎ ভৌমবংশের একবিংশতিতম নরপতি ত্যাগসিংহ অপুত্ক 
অবস্থায় পরলোকগমন করিলে প্রকৃতিবর্গ এঁ বংশেরই কোনও শাখায় উদ্ভূত ব্রন্মপালকে 
রাজ! নির্বাচিত করিয়াছিল। পদ্মনাথ ভট্টাচার্ককৃত “কামরূপশাসনাবলী+, পৃষ্ঠা ৯৪ 
(রডব্‌পালের তাত্রশাসন, 0]1ক ১০) ভ্রষ্টব্য। 


গংখ্যা--১ প্রকৃতিভির্লক্স্যাঃ করং গ্রাহিতঃ, ১& 
পূর্বে পশ্ডিতসমাজে যে মতভেদের উল্লেখ করিয়াছি,তাহার কারণ দুইটি । প্রথমতঃ, 
উল্লিখিত দৃষ্টাস্তসমূহে প্রজাকর্তৃক রাজ! নির্বাচনের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়, উহার কোন 
বিশদ বিবরণ মেলেন। | দ্বিতীয়তঃ, যে সকল বিবরণে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত হইতে 
পারে, তাহাতে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তাই প্রজাঘার৷ রাজ! ি্বাচন সম্পর্কে 
আমরা] বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই। 
ষর্গায় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাহার “গৌড়রাজমালা"য় (পৃষ্টা ২১) স্থির করিয়ছিলেন 
যে, প্বাঙ্গালার জনসাধারণ কর্তৃকই অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে গোপালের নির্বাচনসূত্রে 
মাংস্ন্যায় বিদূরিত এবং গৌড় রাষ্ট্র পুনরুজ্জীবিত্‌ হইয়াছিল” অবশ্য ঘটনাটির তারিখ 
অষ্টম শতান্বীর মধ্যভাগে, শেষভাগে নহে । যাহা হউক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস, 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডতিতগণও চন্দ মহাশয়ের অন্নরূপ মত পোষণ করিতেন । মৈত্রেয় 
“গৌড়লেখমালা”, পৃষ্ঠা ১৯ (পাদটীকা) এবং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বাঙ্গালার ইতিহাস”, প্রথম ভাগ ( ১৩৩০ সন )১ পৃষ্ঠা ১৫১১ ১৬৩ ও ১৭১ দ্রষ্টব্য । 
অপরদিকে আবদবল মোমিন চৌধুরীর 105058610 [7196025 01 739285] (1090০0৪, 
196?) গ্রন্থে বল! হইয়াছে, *[1)9 9:৪9 10 009861010 0098 17006 ৪9817) 60 ৪098]. 
01 805 91906102 ০৮ ৪9189961010 ০5 6109 1778171618১ 10 আ1)809597 891)99 0109 
০৫ 2085 09 68860, 1086 2৮ ৪৯5৪ 1৪ 61796 6159 12791071619 07809 07818 
69 6109 118008 ০01 60760109 1) ০0:09 6০ 00৮ 9) 910 (6০ 61)9 96869 0? 
1195935687)578575, 1119 1079681)1)07108] 17071086102 0910 08 68910 60 17798] 
81100]5 61786 0০020518 ৪৪ 88৪81869015 ৪ 69৮7 778101618 60 £9110 009 07) 
10 0৮06 ০৫9১ 3০0819 161) 60৩ ৪000০: 01 6 19 12:81:19 (€ 098880] 
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80300868090. 17 17799697177 00791 800 61108'000% 87 9190 60 619 ৪৪6৪ ০৫ 
18 1989170989৮ পৃষ্ঠা ১১ দ্রষটব্য। এই ব্যাখ্যার সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে; 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ধের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক রাজ্যই এভাবে স্থাপিত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিস্ত অগণিত রাজ্যপ্রতিষ্ঠাপকদের মধ্যে কেবলমাত্র ছুই চারি 
'ব্যক্তিকে প্র্কাগণদ্বারা নির্বাচিত বলা হুইয়াছে। অবশ্যই ইহার কোন কারণ ছিল এবং 
প্রমাণ ব্যতীত এইবূপ অসাধারণ দাবিকে উড়াইয়! দেওয়া সম্ভব মনে করি না। মোমিন 
সাহেবের ব্যাখ্যা সত্য হইলে নির্বাচনের দাবির কোনই মুল্য থাকে না। 
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 12196০2০ ০ 400919206 73970851 (0819868, 


1911 ) গ্রন্থে বল! হইয়াছে, “4090:0108 69 60৪ ০০196 91990. 6০ &১০%০, 
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১ সাহ্ত্যি-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮১ 
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0১৪ 09০০৪.” পৃষ্ঠা ৯৫ ভ্রব্য। অবশ্য চন্দ মহাশয় এবং অন্যান্যেরাও আধুনিক 
প্রথায় জনসাধারণ কর্তৃক ভোট দ্বারা রাজ। নির্বাচন বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 
তাহারাও সম্ভবতঃ ৭৪০০1817090 ১5 (19 090119৮ বুঝিয়াছিলেন। যাহা! হউক, এই 
ধরণের নির্বাচনের যে ছুই একটি এঁতিহাসিক বিবরণী আমাদের জানা আছে, তাহা 
অনুসরণ করিলে বিষয়টি বুঝিবার জন্য বোধ হয় আমাদিগকে বেশী মাত্রায় অনুমানের উপর 
নির্ভর করিতে হয় ন]। 


পূর্বে আমরা পল্পববংশের কাঞ্চীপতি দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লপবমল্লের প্রজা দ্বারা রাজপদে 
বরণের উল্লেখ করিয়াছি 1 ঘটনাটির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ কাক্ধীপুরের বৈকুঠ 
পেরুমাল মন্দিরের তামিল শিলালেখাবলীতে পায়! যায়। পল্পববংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় 
পরমেশ্বরবর্মা নিঃসন্তান অবস্থায় অকস্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত]াগ করায় রাজ্যে অরাজক 
অবস্থার সৃষ্টি হয়। দেশের সেই মাতস্ন্যায়জনিত ছৃর্দিনে মাত্র (মন্ত্রী) ও মূলপ্রকৃতিগণ 
এবং “ঘটকয়র্» এ বংশের হিরণাবর্মা নামক ষহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 
দেশের হুরবস্থার কথা নিবেদন করিয়া একজন রাজ চাহিলেন। হিরণ্যবর্মা তখন 
কুলমল্ল'গণকে আহ্বান করিয়! জানিতে চাহিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কেহ পল্লব- 
সিংহাসনে অধিঠিত হইতে চাহেন কিনা । কিন্তু তাহারা সকলেই এ গুরুভার গ্রহণ 
করিতে অধ্বীকৃত হইলেন। অতঃপর হিরণ্যবর্সা তাহার শ্রীমল্লঃ রণমল্ল, সংগ্রামমল্ল এবং 
পল্লপবমল্প নামক চারি পুত্রকেও এ প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রথম তিন 
জন সিংহাসনের.. দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করিলে সর্বকনিষ্ঠ পল্লবমল্প বিনঅভাবে তাহার 
সম্মতি জানাইলেন। তাহার বয়স তখন মাত্র ১২ বৎসর । হিরপ্যবর্ষা প্রথমে তাহার 
নাবালক পুত্রকে খঁ সুকঠিন কার্ধের জন্য ছাড়িতে রাজী হন নাই। পরে ধরণিকোণ্ 
পোশর নামক জনৈক নায়কের বিশেষ অনুরোধে তিনি পুত্রকে পল্পবসিংহাসন গ্রহণে 
অনুমতি দিয়াছিলেন। তখন পল্লপবমল্ল কাঞ্ধীপুর অভিমুখে যাত্র! করিলেন। তিনি রা্জ- 
ধানীর নিকট পৌঁছিলে, পল্পবদি-অরৈয়র্‌ নামক জনৈক নায়ক বৃহৎ একদল সেনা লইয়া 
তাহার নিকট উপস্থিত হন এবং পল্লবমল্লকে হস্তিপৃষ্টে আরোহণ করাইয়া কাধীপুরে 
লইয়া বান। সেখানে তিনি সামস্তবর্গ, বণিক্সংঘঃ মুল- প্রকৃতিসমূহ এবং কাডকক 
মুততরৈয় নীমক নায়কের অভার্থনা লাভ করিলেন। অতঃপর মন্ত্রদল, সামস্তবর্গঃ 
“ঘটকয়র” এবং উভয়গণ ( দেশী ও পরদেশী বণিক সংঘঘ্য়) কর্তৃক তিনি নন্দিবর্ধা নামে 
বিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং “বিডেলবিডুগু”, সমুদ্র ঘোষ, খট্টাঙ্গধ্বজ ও বৃষভলাঙন 


সংখ্যা-১ _ প্রকাতিভির্ক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ ১৭ 
ধজ্ঞক রাজচিহ্ন লাভ করেন। 9০261) 100180 1709০1061008১ 00. 10 হি, (10. 
195 ) এবং 2১018501019 [170108১ ০1. ডা, 0. 117 দ্রষ্টব্য । 

উপরের বর্ণনা হইতে স্প্ট বুঝা যায়, পল্পববংশীয় কার্ধীপতি দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লপব- 
মল্লের রাজপদে নির্বাচনে পল্লবরাজ্যের সমুদয় প্রজা অংশগ্রহণ করে নাই, ইহা সতা; 


কিন্তু উহা নিতান্ত ফাকা দাবি নহে। অধিকস্ত এঁভাবে নির্বাচনের দাবি সাধারণ কোনও 
নরপতির পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। 


এই প্রসঙ্গে আমরা কল্হনকৃত। “রাজতরঙ্গিণী”র পঞ্চম তরঙ্গে বণিত রাজ! যশস্করের 
নির্বাচনের কাহিনীর উল্লেখ করিতে পারি। উহার বর্ণন! বৈকৃঠ্ঠ পেরুমাল মন্দিরের 


লেখাবলীর বর্ণনা হইতে অনেকটা অন্যরূপ এবং উহাতে বুঝা যায় যে, রাজা নির্বাচনের 
প্রথা সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে একরূপ ছিল না। 


৯৩৯ খ্রীফাবধে অত্যাচারী কাশ্মীররাজ অবস্তিবর্সা ব| উন্মতাবন্তি ক্য়রোগে আক্রান্ত 
হুইয়। মৃত্যুশষ্যায় শায়িত হন | তখন দাসীরা কোথা হইতে শৃরবর্সা নামক একটি শিশুকে 
আনিয়া উহাকে রাজার ওরসজাত পুত্র বলিয়া রটাইয়া দিল এবং মৃত্যুপথযাত্রী নরপতি 
তাহাকে রাজাসনে অভিষিক্ত করিলেন। সামন্ত; মন্ত্রী, একাঙ্গ এবং তন্বী প্রভৃতির হস্তে 
শিশু রাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যন্ত করিয়া অবস্তিবর্মা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই 
সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহী সেনাপতি কমলবর্ধন রাজধানী শ্রীনগর আক্রমণ করিলেন। 
একাঙ্গ' তস্ত্রী, সামন্ত ও অশ্বারোহী সেনাদল তাহাকে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইল। 
নিজের অল্পসংখ্যক অশ্বসেনার সাহায্যে রাজপক্ষের সহ সহ অশ্বারোহী সৈন্য বিতাড়িত 
করিয়া কমলবর্ধন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন । তখন শিশুরাজার পক্ষ ত্যাগ করিয়া 


রাজপক্ষীয় সেনাদল পলাইয়! গেল। রাজমাতা| নিঃসহায় পুত্রকে লইয়া কোন গুপ্তস্থানে 
আত্মগোপন করিলেন। 


রাজ্যাভিলাষী হইয়াও রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ এবং ভীরুপ্রকৃতি কমলবর্ধন তৎক্ষণাৎ 
সিংহাসন অধিকার করেন নাই | পরদিন তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সমবেত করিয়া! সরলভাবে 
বলিলেন, “আপনার! দ্বদ্দেশবাসী যে যুবককে কার্ষক্ষম বুঝিতেছেন। সেই উপযুক্ত ব/ক্তিকেই 
রাজ! নির্বাচিত করুন 1” কমলবর্ধনের ধারণা ছিল যে, ব্রাক্মণেরা তাহাকেই উপযুক্ত 
পাত্র বিবেচনা! করিয়া! রাজপদের জন্য নির্বাচিত করিবেন। কিন্তু সমবেত বহুসংখ্যক 
ব্রাহ্মণ পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া রাজ! হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিয়। বাগ.বিতণ্ড 
চালাইতে লাগিলেন। কমলবর্ধন তাহাদের সভায় উপস্থিত হইলে তাহার! ইট ছু'ড়িয়া 
তাহাকে তাড়াইয়া দ্রিলেন। ইতিমধ্যে অবস্ভিবর্ধীর মহ্ষীগণের অনুচরেরা যশস্কর,.নামক 
জনৈক সুপণ্ডিত ও সুবক্ত ব্রাহ্মণ যুবককে এ ব্রাহ্মণদিগের সভায় উপস্থিত হইবার সুযোগ 
করিয়া! দিলেন। অৃষ্টের প্রভাবে ব্রাহ্মণেরা যশস্করকে দেখিবামাত্র একমত হইলেন 
এবং উচ্চৈঃম্বরে একযোগে ঘোষণা! করিলেন, “এই বাক্তিই আমাদের রাজা 
হউক।” কল্হন পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন, “পার্থের পুত্র (অবস্তিবর্মা ) যদি ভূত্যগণের 


১৮ ._. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮১ 


কুবুদ্ধি-প্রভাবে নিজের বংশকে নষউ না করিতেন এবং পরে কমলবর্ধন আসিয়া যদি 
আবার তাহার পুত্রকে বিদূরিত না করিতেন, তবে *অনুচ্চবংশসম্ভৃত ও দীরিদ্র্যপীড়নে 


ভূ-পর্যটনকারী এই অভাগ্য যশস্করদেবের পক্ষে রাজ্যলাভ কিরূপে সম্ভব হইত?” দ্রষ্টব্য 
'রাজ-তরঙ্গিণী” তরঙ্গ «, শ্লোক ৪৪৫ হইতে। 


উল্লিখিত বর্ণনাটি পড়িয়! প্রথমেই আমাদের মনে হয়, কমলবর্ধনের পক্ষে সম্ভবতঃ 
সৈন্য সাহায্যে ব্রাহ্মণদিগকে বিতাড়িত করিয়। বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার অসম্ভব 
ছিল না। বোধ হয় তিনি ভীরুম্বভাব ছিলেন বলিয়াই তাহাতে সাহসী হন নাই। 
কিন্তু যশস্কর কমলবর্ধন অপেক্ষ! বুদ্ধিমান ও নীতিজ্ঞ ছিলেন দেখ! যায়। তিনি রাজ- 
প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াই দৌবারিকগণকে আদেশ দিলেন; “এ ব্রাহ্মণদিগকে ওখান 
হইতে দূরে সরাইয়া দাও” দৌবারিকের৷ যখন ভীতিপ্রদর্শনপূর্ব্ক ব্রান্ষণদিগকে 
তাড়াইয়া দিতেছিল, তখন নবীন রাজ। কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে বলিতেছিলেন, 
“আপনারা আমাকে রাঞ্জদান করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে দেবতার মত পুজা 
করিব। কিন্তু রাজ)দানের জন্য আপনারা অভিমানে উদ্ধত হইয়। থাকিবেন, সেটি হইবে 


না। কাধ্)কাল ব্যতীত অন্যসময়ে আপনারা কেহই আমার নিকটে আসিবেন ন।।” 
“রাজতরপ্গিণী”, তরঙ্গ ৬, শ্লোক ২-৪ দ্রষ্টব্য । 


ঘটনাটি হইতে যশঙ্করের সুবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়! যায়। রাজনীতিজ্ঞানের জন্যই 
দীনদরিদ্র যশস্কর কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি হইতে সমর্থ হন। 


আর উহার অভাবেই হাতে আসিয়াও কাশ্মীর-সিংহাসন সেনাপতি কমলবর্ধনের হস্তচ্যুত 
হইয়া গেল। 


যাহ! হউক, যশস্করের কাহিনী হইতে দেখ। যাঁয়, দেশের ব্রাঙ্গণেরা কখনও কখনও 
রাজ! নির্বাচন করিতেন। খুঁজিলে এই ধরণের এবং অন্যান্য প্রকারের আরও কিছু দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যে সকল প্রাচীন ভারতীয় নরপতি প্রজা কর্তৃক নির্বাচিত 


হইয়াছিলেন বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদের দাবি উপেক্ষণীয় নহে। তবে সকলের 
নির্বাচনপদ্ধতি এক ধরণের না হইতে পারে । | 


এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়াই আমর! এই ক্ষুদ্র আলোচন] সমাপ্ত করিব। 
এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ই বা “জনসাধারণের নির্বাচন' কথাটির অর্থ কি? আজিও 
গণ্য করিবার মত আয়তনবিশি্উ এমন কোন রাষ্ট্র নাই যেখানে বালক, স্ত্রীলোক, নিরক্ষরঃ 
উন্মাদ প্রভৃতি সমুদয় অধিবাপীর ভোটদানের অধিকার আছে। সুতরাং এযুগেও 
নির্বাচন ঠিক জনসাধারণের নহে, রাষ্ট্রের অধিবাপীদিগের মধ্যে অনেকের মনোনীত 
 প্রতিনিধিবর্গের দ্বার| নির্বাচন। আবার নির্বাচিত ব্যক্তি যে প্রতিনিধিগণের সকলেরই 
মনোনয়ন লাভ করেন, তাহা নহে। তাই বর্তমান কালের নির্বাচনকে যদি জনসাধারণের 


নির্বাচন বলিতে বাধ! না থাকে, তবে প্রাচীনকলের নির্বাচনকেও জনপাধারণের বু 
উল্লেখ করায় কোন ক্ষতি আছে বলিয়। বোধ হয় না। 


অফ্টাদশ শতাব্দীর ভারত 
ড্টুর কালীকিস্কর দত্ত 


ভারতের ইতিহাসে অক্টাদশ শতাব্দী একটি বেদনাদায়ক অধ্যায়। এই যুগের 
আরস্তে প্রায় আড়াই শ” বছরের পুরাতন রাজনৈতিক ও সামাঞ্জিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট ক'রে, 
প্রগতিশীল সুশৃঙ্খল শাসনবাবস্থার সব আশ] ধৃলিসাৎ ক'রে দিয়ে মোগল সামাজোর 
পতনের সূচনা । সমস্ত শতাব্দী ধরে দেশে যে ভয়াবহ রাজনৈতিক মাৎ্যন্যায় সামাজিক 
অরাজকতা! ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খল! বিরাজমান ছিল, তার তুলন! ইতিহাসে বিরল। 

ওরা মার্চ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আহমদনগর ক্যাম্পে আউরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। 
কিন্ত তার মৃত্যুর আগে থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে মোগল সাম্রাজেঃর 
পতনের পথ পরিষ্কার হয়েছিল এবং তার হরর্বল বংশধরদের অলসতা ও 
অকর্ম্মণ্যতার জন্য এই পতন অবশ্থান্তাবী রূপ ধারণ করেছিল। হারেমের বিলাস- 
বাসনে লিপ্ত মূর্খ ফারুখসিয়র্‌ ও মুহণ্মদ শাহ-এর এমন সাধ্য ছিল না যাতে এই পতন 
রোধ হয়। এই সব কাগুজ্ঞানহীন নিবীর্ধ্য সমাটদের শাসনকার্যে অবহেলার দরুণ 
চারিদিকে দুর্নীতি ও অসাধুত! ব্যাপকরূপে দেখ| দিয়েছিল। যে শাসনব্যবস্থা দেশ ও 
জাতির স্বার্থরক্ষায় পরাজুখ ও অপারগ, তার বিলুপ্তি অনিবার্ধয। ইতিহাসের এই 
অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুযায়ী মোগল সাম্াজোর ধ্বংস স্বাভাবিক ও সমর্থনীয়। ইংরেজ 
এঁতিহাসিক ডঃ স্টাবস্‌, ল্যাঙ্কাস্টার রাজবংশ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, মোগল 
সমাটদের অফ্টাদশ শতাব্দীর আচরণ বিচার করে আমাদেরও তাই বলতে ইচ্ছা করে, 
« [11)9 07178565 6086 1190 11197 6০0 £০0%৪1শাও 17)096 99859 60 29161) | 

এই পতনোনুখ মোগল সামাজোর অভিজাত সম্প্রদায় তথ! আমীর-ওমরাহ্বর্গের 
চরিত্রও তাঁদের সমাটদের চরিত্রের অনুরূপ নিম্নগামী ছিল। সম্রাটের ব্যক্তিত্বকে 
কেন্দ্র করে যে অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, এবং বাঁবর, আকবর ও আউরঙজজেবের 
সময়ে যারা সাআীজোর সকল দ্েবায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল, পরবন্তকালে 
তাদেরকে সঠিকভাবে চালন| করার, শাসনকার্ধ্যে লাগানোর ও তাদের আনুগত্য অর্জন 
করার জন্য চারিত্রিক দঢ়তাগম্পন্ন ও কুটনীতিবিশারদ কোনে! মোগল সম্রাটের 
আবির্ভাব হয় নি। এই প্রপঙ্গে উজীর সধুল্লাহ খান-এর একটি উক্তির মধ্যে যে 
এঁতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, সে কথ! মনে পড়ে । তার কথায় বলতে গেলে-_- 
"কোনো! যুগেই দক্ষ ব্যক্তির অভাব হয় ন|। তাদেরকে খুঁজে বার করাঃ নিজের দলভুক্ত 
কর! এবং স্বার্থান্বেষীদের মিথ্য! অভিযোগ কানে ন! তুলে তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে 
নেওয়া বিচক্ষণ শাসকের কর্তব্য” | “নি০ 2৪০ 55 জ200126 10 2191৩ 1060 7 115 
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কিন্তু, উপযুক্ত শাসক ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অভাবে মোগল অভিজাত 
সম্প্রদায় অধিক উচ্চাকাজ্ষী ও ছুর্নাতিপরায়ণ হুয়ে উঠেছিল এবং তাদের অসাধু 
কার্যকলাপে দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। অভিজাত শ্রেণীর অধিক উচ্চাকাজ্ষার 
দরুণ যে রাজনৈতিক দলাদলি সৃষ্ট হয় এবং পুষ্টিলাভ করে, তার ফল কোনে! দেশে 
কোনো কালে ভালো হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত অভিজাতবর্গের প্ররোচনায় 
অসংখ্য স্বার্থান্বেষী যুদ্ধে, বিশ্বাসঘাতকতায়, যড়যণ্রে গুপ্তহত্যায় ও নিধিবচার নির্যাতনে 
শোকে ভয়ে মৃক হয়ে গিয়েছিল। যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ১৭১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
সম্রাট ফারুখ.সিয়রকে প্রথমে অন্ধ ও পরে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়, যে নীচ ষড়যন্ত্র 
ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলম্বরূপ ২র1 জুন, ১৭৫৪ তারিখে আহমদ শাহ সিংহাসনচুত ও বন্দী 
হনঃ এবং যে ভাবে উজীর ইমাদৃ-উল্-মুলকৃ*এর হাতে ১৭৫৯ সালের ২৯শে নভেম্বর 
দ্বিতীয় আলমগীর নিহত হন ও দ্বিতীয় শাহ আলম্‌ রাজ্যচ্যুত হন__-সে সব কথ! শুনলে 
আজও শিউরে উঠতে হয়। 

চক্রোস্তকারী উচ্চপদস্থ রাঁজকর্্মচারী ও অভিজাতবর্গ তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। প্রথম 
দলে, উচ্চপদস্থ হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানগণ $ দ্বিতীয় দলে, তুরাঁন বা ট্রাক্সঅক্সিয়ানা”র 
সুন্নী মুসলমানগণ ) এবং শেষোক্ত. দলেঃ পারস্য দেশের শিয়া মুসলমানগণ । এই সব 
দলের পারস্পরিক কলহ বিবাদে সার] দেশের নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। তখন 
দেশে এমর্ন কোনে! দুরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ নেতা ছিলেন না যিনি আকবরের মতো! জাতীয় 
জীবনে প্রগ্রতির জন্য কোনে! পরিকল্পনাকে রূপ দিতে পারেন, এমন কোন রাজনৈতিক 
মহাপুরুষ এই যুগে আবিভূ্তি হন নি যিনি দেশকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য পথনির্দেশ 
দিতে পারেন ।২ তাই সমসাময়িক একটি স্মতিচারণে সিরাজউদ্দৌলার দরবারের প্রসঙ্গে, 
আমর! দেখতে পাই, লেখা আছে যে সকলে যেন স্বার্থপরতা জীবনের একমাত্র ব্রত বলে 
মেনে নিয়েছিল। নিদারুণ হতাশায় ও হুঃখে ফরাসী ভাগ্যাম্বেধী জল” (598 [,%জ) 
১৭৫৯ সালের এপ্রিল মাসে ইতিহাসকার গোলাম হোসেনকে বলেছিলেন,_-“আমি বাংলা 
থেকে দিল্লী পধ্যস্ত সব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন স্থান আমার নজরে পড়েনি 
যেখানে গরীবের উপর নির্যাতন ও পথচারীদের সর্বস্বাপহরণ হয় না। আমি চেয়েছিলাম 
যে সুজা! ও ইমাদএর মতো রাজা ব! আমীর দেশের সন্মান ও স্বার্থ রক্ষার জন্য বাংলার 
রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করুন এবং ইংরেজদের দমন করুন, কিন্তু তার! কেউই সে বিষয়ে 
আগ্রহী ছিলেন না। তাদের নিশ্চে্উতার ফল যে কি হতে পারে তারা তা কোনোদিন 


(৯) 15109 00061 1478715০172 3117 ২ 1519) চ 314. 


সংখ্যা--১ অফ্টাদশ শতাব্দীর ভারত ২১ 


বিচার করেননি । ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায় ুর্নাতিপরায়ণ অস্থিরচিত নির্বোধের দল 
ও ভারতীয় জীবনে সকল দুঃখের মূল ৮৩ ১৭৬৮ সালে সম্রাট শাহ আলম ঈষট ইও্ডিয়া 
কোম্পানীকে লিখেছিলেন, “অভিজাত ও সামন্তবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা এই অরাজকতা 
সূর্টি করেছে। তারা প্রতেকে নিজ্জের এলাকায় আপন সার্বভৌমত্ব প্রচার করে এবং 
একে অন্যের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত থাকে । সবল দু্ববলের উপর প্রভুত্ব করে।"*"**" মিথ্যা ও 
প্রবঞ্চনার এই যুগে মহামহিম [ মোগল - বাদশাহ ইংরেজ প্রধানগণ ছাড়! আর কারো 


সেবা বা আনুগত্য আস্থ। রাখেন ন! 1* 61010020006 [561:90100513695 06 006 
2031110 200 ড955213 0019 210)210)য 1193 21156005 2100 ০5€£ ০00৫ [:09০181795 13110961 
৪ 905£6150, 10 1015 ০ 18০6, 8170 0067 216 20 ₹21900০0 100 ০০৩ 2130001500৫ 
50006 79155211106 ০৬: 00০ 21... [) 0015 206 ০06 ৫105100) 2100 0০০61 1715 
119) 19065 10 06199906108 ০92 116 96:51565 0£ 19:065551910)9 ০£1০য2]যে ০ 


20 9006 00 03৩15091151) 017165,৮ ৪ ফলতঃ জাতীয় স্বার্ঘ-বিরোধী অস্তধিরোধ 
বিদেশী শক্তিকে কোনো! দেশে অধিকার বিস্তারে প্রলোভিত করে। ছুর্ববল শরীরে যেমন 
সহজে রোগ প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করে, তেমনই গৃহবিবাদে শক্তিহীন ভারত বিদেশী 
শক্তির কাছে নতিষ্বীকার করতে বাধ্য হলো এবং বিদেশীদের করকবলিত হলো! । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর পোল্যাণ্ডের মতো৷ ভারত তার অভিজাতবর্গের স্বার্থান্ধতার কারণে পরাধীন 
হলো । 

বহিঃশক্রর ক্রমাগত আক্রমণে প্রায় তিরিশ বছর ধরে সারা উত্তর ভারত বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়েছিল। এঁতিহাসিক গোলাম হোসেন লিখে গেছেন যে দেশে তখন নাম মাত্র 
শাসন-ব্যবস্বাও ছিল না। “সীমান্ত রক্ষীদের বেতন খুবই কম ছিল এবং তার! তাঁদের 
নির্দিষ্ট স্থানে কর্তব্যে উপস্থিত থাকতো না। অবহেলিত দুর্গগুলি বিদেশীদের আক্রমণ 
করতে সাহসী করেছিল। রাজসরকারের শক্তিহীনত। ও মন্ত্রীবর্গের অমনৌযোগিতা সব 
জায়গায় আলোচিত হতো । প্রশাসনিক কোনো ভয় বা বন্ধন না থাকায় প্রত্যেকে 
ভবিষ্ঠৎ পরিণতির কথ না বিচার করে বর্তমান সবার্থসিদ্ধির কথাই কেবল চিন্তা করতো । 
রাস্তা ও গিরিপথগুলি সুরক্ষিত না থাকায় যে কেউ বিন! বাধায় যাওয়া-আসা করতো । 
কোথায় কি ঘটেছে তাঁর ওপ্ত-সংবাদ দিল্লীর দরবারে পাঠানো হতো না এবং সম্রাট ব। 
তাঁর ওমরাহরা কখনও এমন জিজ্ঞাসা করতেন নাযে কেন কোন সামরিক গুপ্তসংবাদ 
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পারস্যের আক্রমণ কম্পমান মোগল সাম্রার্ের উপর নিক্ষিপ্ত প্রথম মৃত্যুবাণ | 
এককালে এই পারস্য দেশ বাবরকে ভারতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্কাপন করতে সাহাঁষা 
করেছিল এবং রাজাহীন হুমায়ুনকে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু ১৭৩৯ সালে নাধির শাহ- 
এর নেতৃত্বে পারসিকদের আক্রমণে মোগল সামাজোর দুর্দিন এতো! চরমে উঠেছিল যে. 
তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এলো। সমস্ত মে মাস ধরে রাজধানী দিল্লীর পথঘাট নিধিচার 
নিষ্ঠুর হত্যার রক্তে প্লাবিত হয়েছিল এবং রাজপানীর ৩০1৪০ মাইলের মধ্যে পব শহর ও গ্রাম 
শ্শানে পরিণত হলে! | অনেক প্রামাণিক ইতিহাঁসকারের মতে নাদির শাহ-এর দুর্দান্ত 
কিজিলবাস্‌ €( 918118831 ) সেনাদের হাত থেকে নিজেদের সম্মান বাঁচানোর জন্য বহু 
সন্ত্রাস্ত ভারতীয় নিজেদের স্ত্রী কন্যাদের প্রথমে হত্যা করে, তারপরে নিজেরা আত্মহত্যা 
করে অথবা স্বেচ্ছায় শত্রুর তরবারির সামনে মাখ। পেতে দেয়। বনু নারী অসনম্মানের 
চেয়ে মরণকে শ্রেয়ঃ ভেবে বাড়ীর কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহতা| করে ।* ১৫ কোটি 
ট/কা নগদ, ৫০ কোটি টাকা মূলোর অলঙ্কার, জহ্রৎ ও বহুমূলা সামগ্রী, বিখ্যাত কোহিনূর 
হীরা ও ময়ূর সিংহাসন এবং, এমন কি, হিন্দু সংগীত সম্বন্ধে সমাট মহম্মদ শাহ-রচিত 
বন্ৃবর্ণে চিত্রিত বিখ্যাত ফারসি গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে নাদির শাহ যখন ভারত ত্যাগ করলেন, 
তখন এই আক্রমণের চরম আঘাতে, নিষ্ঠুর হত্যা ও অপহরণের নিদারুণ অসম্মানে 
মোগল বাদশাহের গৌরবের দিন চিরতরে শেষ হলো । 

নাদির শাহ-এর আক্রমণ ভারতে বহিঃশক্রর অভিযানের পথ উন্মুক্ত করে দিলো । 
৯ই জুন, ১৭৪৭ সালে বিশ্বাসঘাতকের হাতে নাদির শাহ-এর হত্যার পর তাঁর একজন 
আফগান ওমরাহ আহমদ শাহ অবদালী (খিনি ১৭৩৭ সাল থেকে নাদির শাহ-এর 
সঙ্গে ছিলেন) পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন । ১৭৪৮ থেকে ১৭৬৭ সালের মধ্যে১) 
এই কুড়ি বছরে আবদালী কয়েকবার ভারতে অভিযান চালান। নাদির শাহ- 
এর মতে! তার অভিযান কেবল হত্যা ও লুঠ-তরাজে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই 
অভিযানগুলির পিছনে ভারতে ও ভারতের বাইরে আফগান প্রতুত্ব স্থাপন করার 
উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিপুল সংখ্যায় আফগানদের 
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সংখা।--১ অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত ২৩ 


ভারতে আগমন এবং তাদের এই দেশে আগত পূর্ববর্তী আফগান বসবাসকারীদের 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় আফগান প্রতুত্ব বিস্তারের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আফগান ভাগ্যান্বেষীগণ অগণিত সংখ্যায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করে, এবং কোথাও কোথাও, যেমন রোহিলখণ্ডে নিজেদের রাজা- 
স্থাপন করে। আবদালীর আক্রমণের পূর্বেও আফগানদের প্রভাব উত্তর ভারতে এতো 
প্রবল ছিল যে প্রতিবসর ভারতে আফগান বিদ্রোহ, অভুযথান ও সাআাজা স্থাপনের আশঙ্ক| 
কর হতো । রোহিলা-অধিপতি আলি মুহম্মদ ১৭৮৮ সালে খোলাখুলিভাবে মোগল 
সম্রাট মুহম্মদ শাহ-এর সার্ববভৌমত্ব অধীকার করেন। ঠিক তার পরেই আবদালী ভারতে 
প্রথম অভিযান চালনা করেন এবং বিহারে আফগানরা নবাব আলিবদ্্গ খান-এর বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তিন মাস (১৩ই জানৃআরী থেকে ১৬ই এপ্রিল) পাটন অধিকার 
করে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে উত্তর ভারতের রোহিলা-আফগানরা ও 
অধোধ্যার আফগান নবাব, আবদালীকে ভারত-অভিযানে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। 
অক্টাদশ শতাব্দীর ভারতে আফগান প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা একটি সন্তাবনাপূর্ণ এতি- 
হাসিক ঘটন। | এই প্রচেষ্টা মোগল সাম্বাজে।র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতির আরও অবনতি 
সাধন করেছিল; মারাঠাদের উত্তর ভারতে অগ্রগতি পাণিপথের প্রান্তরে ১৭৬১ সালের 
জানুআরী মাসের ঘুদ্ধ ঘার| রোধ করেছিল, এবং বাংলায় ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীকে বনু 
বছরের জন্য দুর্ভাবনায় রেখেছিল । পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠ| শক্তির পরাজয়ে ইংরেজ 
কোম্পানী উল্লসিত হয়েছিল । কিন্তু, যদি আবদালী তার নিজের দেশে শাস্তি ফিরিয়ে 
আনার জন্য হঠাৎ ফিরে যেতে বাধা ন। হতেন? ত| হলে ভারতে ইংরেজ অধিকার বিস্তারের 
ইতিহাস হয়তে। বিপরীত হতে।। আবদালী ভারতে আরও কিছুকাল থাকলে বিহার 
ও বাংলার আফগান শক্তি সমবেত ও সংগঠিত হতে! এবং ইংরেজদের সঙ্গে পূর্ববভারতে 
ক্ষমত। লাভের জন্য নিশ্চয়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে শেরশাহ-এর আক- 
ম্মিক অভুযথান ও ১৭৪৮ সালে বিহারে আফগান বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে 
এব্প পরিস্থিতির উদ্তব হওয়া ইতিহাসের দিক থেকে অসম্ভব ছিল না। বস্তঃ ১৭৫৭ সালে 
পলাশীর যুদ্ধের পর ও আরও নিশ্চিতভাবে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধের পর যখন ইংরেজ 
ক্ষমতা অযোধ্যার আফগান নবাবের রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়-_-তখন থেকে অষ্টাদশ 
শতাবীর শেষ পর্যন্ত ভারতস্থিত ইংরেজ রাজপুরষগণ আফগান অভ্যুর্থানের আশঙ্কায় 
সর্ববদ! ত্রস্ত থাকতেন। সমসাময়িক ইংরেজী খবরের কাগজে ও সরকারী নথিপত্রে এই 
আফগান-ভীতির বহুল উল্লেখ পাওয়! যায়। অন্যান্য আরও অনেক কারণের সঙ্গে আফগান- 
ভীতির জন্য সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে সম্প্রীতি 
স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন এবং যখন ইংরেজর! চন্দননগর থেকে ফরাসীদের বিতাড়িত করে 
তখন তিনি নিরপেক্ষ থাকেন । আবদালীর প্রত্যাবর্তন তার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ 
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বলে মনে হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে ১৭ই মে তারিখে সিরাজউদ্দৌলা ক্লাইভকে একটি 
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১৭৭৩ সালের জুন মাসে আহমদ শাহ আবদালীর মৃত্যুর পর ভারতে আফগান 
অভ্থানের আশঙ্কা যদিও অনেক কমে গিয়েছিল, তবুও ভারতস্থিত ইংরেজর! সর্বদা 
আতঙ্কে থাকতো ।” আবদালীর পৌত্র জামন শাহ-এর সময়ে ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
প্রেসিডেন্ট হেনরী ডাণাস্‌ লর্ড ওয়েলেসলীকে আফগানদের উপর সর্বদা সজাগ দৃ়্ি 
রাখতে বলেন।» ওয়েলেসলী সেজন্য পারস্যের দরবারে প্রথমে মেহদী আলি খান ও 
পরে ক্যাপ্টেন ম্যালকমকে দূত হিসাবে পাঠান। ১৮০১ সালের ২৮শে সেপেম্বরের 
চিঠিতে কোম্পানীর লগুনস্থিত সিলেক্ট কমিটিকে তিনি জানান £ £*135 ৪০৮৮৩ 
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এই সঙ্গে ভারতের সেই যুগের ঘটনাবলীকে পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠা৷ শক্তির 
পুনরুখান যথেইউ প্রভাবিত করেছিল। পরুরণদস্ত মোগল শক্তির উপর বিগত পরাজয়ের 
প্রতিশোধ নিতে ও ভারতে হিন্দু সাত্রাজ্য স্থাপন করতে মারাঠা নেতৃবর্গ বদ্ধপরিকর 
হয়েছিল। শীঘ্র তারা দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, রাজপুতানা, মধ্যভারত, বাংলা, দিল্লী ও 
পাঞ্জাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করলে! | মোগল সাআ্াজেঃর ধ্বংসন্ভূপের উপরে হিন্দু 
একাধিপত্যের ভিত্তি স্থাপনের প্রথম পরিকল্পন।৷ করেন পেশোয়! বালাজী বিশ্বনাথ, যখন 
১৭১৯ সালে দিলীতে মারাঠা অভিযানের পর মোগল শক্তির দুর্বলতার পূর্ণ বিবরণ তিনি 
জানতে পারেন। পেশোয়! প্রথম বাজীরাও সেই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে অগ্রসর হন এবং 
১৭৭২ সালে মারাঠাধিপতি শাহ'র কাছে দিল্লী আক্রমণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, 
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সংখা।--১ অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত ২৫ 


46156 05 50106 20 006 00001 06 00৩ 10061106066 (006 01020911051 ) ) 
006 0:81501965 111 911 06 00610561565, 1005 9100910 00৩ 71919009925 0 010 
005 16115100800 00৩ 1000$,৮ | ১৭৩১ সালের মধ্যে বাজীরাও গৃহশতক্রদের উচ্চাকাজ্জা 
বিনষ্ট করেন এবং দেনাপতি রা €(কোলহাপুর ) ও দাভাদে মালব্য, গুজরাট ও 
ও বুন্দেলধণ্ড অধিকার করেন। ১৭৩৭ সালে তার শক্তিশীলী অশ্বারোহী-বাহিনীর 
অগ্রগত্তি- দিল্লী পর্য্যস্ত বিস্তৃত হয় এবং পরের বছর ছ্বরাণী-সরাই'এর সন্ধি অনুযায়ী তিনি 
মারাঠাদের পরম শক্র নিজামের কাছ থেকে নর্মমদা ও চম্বলের মধ্যকার বিস্তৃত অঞ্চলের 
অধিকার আদায় করেন। ১৭৫৮ সালে পেশোয়া রঘুনাথ রাও-এর সময়ে মারাঠাশক্তি 
চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং দুর্ডে আটক-এর ছুর্গে মারাঠা পতাকা উত্তোলিত হয়। 
কিন্তু মারাঠাশক্তির এই বিস্তার তাদের আফগানদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে বাধ্য 
করলো । ১৭৬১ সালের ১৬ই জানুয়ারী, পাণিপথের প্রান্তরে অন্থান্য বারের মতো! 
ভারতের ভাগ্য পুনরায় নির্ধারিত হলো । মারাঠা কর্তৃক ভারতে হিন্দু সাআাজ্য স্থাপনের 
আশা ধূলিসাৎ করে দিয়ে আহমদ শাহ আবদালী বিজয়ী হলেন। লোকক্ষয়কারী এই 
যুদ্ধের পরিণাম-স্বরূপ অর্থ-সম্পদ মান-মর্ধযাদা হারিয়ে মারাঠা প্রভাব ভারতে যান হলে। 
এবং কয়েকমাস পরেই ২৩শে জুন তারিখে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও ভগ্রহ্থদয়ে 
প্রাণত্যাগ করলেন । 

কিন্তু, দশ বছরের মধ্যেই প্রতিভাশালী পেশোয়! প্রথম মাধো রাও-এর আমলে 
মারাঠারা পাণিপথে পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং ১৭৭২ সালে 
নির্বাদিত মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে তার পিতৃপুরুষের মসনদে পুনংপ্রতিঠিত 
করলো । আরও কয়েক বছরের মধ্যে মাধোজী সিন্ধিয়া একনায়করূপে রাজনীতিতে 
দেখা দিলেন এবং ১৭৮৯ সালে দিল্লীর বাদশাহ পধ্যন্ত তার করতলগত হতে বাধ্য 
হলেন। স্যার জন ম্যালকম-এর ভাষায়--91001212 £6121060 523 000 15070102] 519%৩ 
006 005 21210 109505£ ০01 00৩ 90601080265 51021) £১15105000196101 061961101১০ 
ভারতের রাজনীতিতে এই সময়ে এটা একট! গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । কারণ; সম্রাট করতলগত 
হলে সাআাজ্যের উপর অধিকার বিস্তার করার পথ প্রশস্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে ভারতে প্রভূত্ব স্থাপনে প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ ও মারাঠা শক্তিদ্বয় মোগল সম্রাটকে 
কুক্ষিগত ক'রে এবং তার নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদের ক্ষমত! বিস্তারে নিযুক্ত ছিল। এই 
প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ ১৮০৩-০৪ সালে ইংরেজদের হাতে মারাঠাদের ক্রমাগত পরাজয়ে 
এবং ১৮১৮ সালে স্যার জন ম্যালকম-্এর কাছে পেশোয়! দ্বিতীয় বাজীরাও-এর 


আত্মসমর্পণে । 
মারাঠা শক্তির পরাঞ্জয়ের প্রধান কারণ তার নেতৃবর্গের মধ্যে মতানৈক্য । স্বার্থপরতা 
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ও ঈর্ধ্যার কারণে তারা কখনও একতাবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের সম্মুখীন হয়নি । সুদ 
শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো ন| থাকায় মারাঠা অধিকৃত অঞ্চলগুলি সহজে 
ইংরেজদের হস্তগত হলো । তা ছাড়া ইউরোপীয় গোলন্দাজদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় 
মারাঠা সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সৈন্য পরিচালনা, করতে পারতেন না এবং 
মারাঠা সৈনিকর। এই পরমুখাপেক্ষিতার কারণে হীনমন্য হয়েছিল। ফলে ইংরেজদের 
সাহস ও সম্মিলিত সেনাবাহিনী এবং সুশিক্ষিত গোলন্বা্-বাহিনীর কাছে মারাঠা 
শক্তি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো। | 

বাণিজ্যে নিযুক্ত ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর আরও একটি প্রধান ঘটনা । ওলন্াজ কোম্পানী ১৭৫৯ সালের ২৪শে 
নভেম্বর বেদার।”র যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজয় বরণ করে ভারতের রাজনীতি থেকে 
বিদায় নিল। কিন্তু, ভারতে প্রতুত্ব স্থাপনের প্রতিযোগিতায় ইংরেজ ও ফরাসীদের 
বিবাদ পঞ্চাশ বছরেরও বেশী স্থায়ী হয়েছিল। ২২শে জানুয়ারী ১৭৬০ সালে বন্দীবাস- 
এর যুদ্ধে লালী'র ভাগ্য বিপর্ধ্যয়ের পরেও ফরাসীরা ভারতে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা 
ত্যাগ করেনি।১১ তার! ইংরেজদের প্রতিদন্্বী মারাঠা নেতৃবর্গ, হায়দার আলি ও 
টিপু*র সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। ১৭৭৭ সালে সেন্ট লুবিন ইংরেজদের শক্তি হাস 
করার উদ্দেশ্যে নানা ফড়নবিশের সঙ্গে এক সন্ধি করেন ।১২ এই একই কারণে তারা 
মহীশৃরের রাজার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে।১৩ আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশগুলির 
বিদ্রোহে ভারতে ইংরেজ শক্তিকে চরম আঘাত করার প্রত্যাশিত সুযোগ ফরাসীরা 
পেয়েছিল। ফরাসী সরকার ইংরেজ উপনিবেশগুলির বিদ্রোহকে সমর্থন জানায় এবং 
বুসী'র নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্য ও এ্যাডমিরাল সুফ্রেন-এর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী 
নৌবাহিনী হায়দার আলিকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে সাহাষ্য হিসাবে পাঠায়। কিন্ত 
ফরাসীদের সব চেষ্টা বিফল হলো। ইংরেজরা পুনরায় পণ্ডিচেরী দখল করে নিলো!। 
ফরাসীরা ১৭৮৩ সালের ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী পণ্ডিচেরী ফিরে পেলো, কিন্ত 
তারপরেও তারা নিজাম ও টিপুকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্ববদা প্ররোচিত করতে |। 
কন“ওয়ালিস পুনার রেসিডেপ্ট দি. ডব্লিউ ম্যালেটকে সাবধান করে দিয়ে ১০ই মার্চ, 
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সংখ্যা--১ অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত ২৭ 


ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের পরবস্তী কালে ইংলগ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ত 
হলে ইংরেজর1 ভারতে ফরাসী উপনিবেশগুলি অধিকার করতে অগ্রসর হলো। বনু 
ফরাসী ফ্যাক্টরী ও বাণিজ্য জাহাঁজ আটক করা হুলো।১৭ চন্দননগর ও পণ্ডিচেরী 
ফরাসীদের হাতছাড়া হলে! । ভারতে ইংরেজ বিজয়ের খবর জানিয়ে কর্ণওয়ালিস্‌ 
কোম্পানীর কোর্ট অফ. ডিরেক্টরস্কে ১৭৯৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে 
লেখেন? 71859 £:9%6 ৪8618690610 1], 90202960196205 ০০ [00098019 
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পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল স্যার জন শোর-এর সময়ে ফরাঁপীরা অবশ্য ভারতে তাদের 
প্রভাব পুনরায় বাড়াতে সক্ষম হয়; কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলী যখন লোহিত সাগর অঞ্চলে 
অভিযান পাঠিয়ে ফরাসীদের স্থলপথে ভারতে আসার পথ বন্ধ করে দিলেন এবং 
ফরাসীদের মিত্র ভারতীয় রাজন্যবর্গকে ইংরেজের অনুগত হতে বাধা করলেন, তখন 
ভারতে ফরাসীদের সকল আশ! আকাজ্ষ! চিরদিনের জন্য নিমুল হলো! । 

ইউরোপীয় জাতিগুলির ভারতে নিজেদের মধ্যে বিবাদ ইউরোপে ও আমেরিকায় 
তাদের শত্রতাঁকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠেছিল । অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮ ), 
সপ্তবর্ধ যুদ্ধ ( ১৭৫৬-৬৩ ), আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নেপোলিয়ন-এর যুদ্ধের সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতেও রণদামামা বেজে উঠেছিল । এই প্রথম সমুদ্রপারে বহিরর্ণীয় রাজনৈতিক 
উত্থান-পতনের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য জড়িত হুলে। | চ্যাথাম, পিট, ওয়েলিংটন ও নেলসনের 
মতে! ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, ওয়েলেসলী ও লর্ড ময়র। সাআাজ্যবাদী ছিলেন এবং 
তাদের প্রচেষ্টার যৌথ ফল হিসাবে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের বুনিয়াদ তৈরী হলো । 

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের পিছনে ইংলশ্ীয় শিল্পবিপ্লবের চাহিদা মিটানোর 
দাবী খুব বেণী কাজ করেছিল। তাই, নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভারতের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থাকে চালানোর জন্য এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা ইংরেজদের পক্ষে 
অপরিহার্ধ্য হয়ে পড়েছিল। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের অর্থনীতি কৃষি ও হস্তশিল্লের সহ- 
যোগিতায় ভারসাম্য বজায় রেখে দেশের সকল অভাব মোচন করতো! এবং তার উপরে 
ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কৃষিজাত, শিল্পজাত ও খনিজ দ্রব্য রপ্তানী 
করে দেশকে সমৃদ্ধ করেছিল। বাংলাদেশের বাণিজ্য সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে কর্ণেল 
আলেকজাগ্ডার ডে! লিখে গেছেন, শুট জ৪৩ & 81015 1051৩ £০10 8100 51151 ০90৩ ড109- 
০৫ ১৩ 1১98 0:0059: ০6 £৩0040,৮ | কিন্তু অধ্টাদশ শতাব্দীর অগণিত রাস্ট্রবিপ্লবঃ রাঁজ- 
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নৈতিক মাংসৃন্যায়, সামাজিক বিশৃঙ্খল! ও সেই সঙ্গে বিদেশী ইংরেজ বণিকদের অর্থগৃধু,তা 
ভারতের শিল্প ও বাঁণিজ্যকে ধীরে ধীরে পন্নু করে ফেলেছিল এবং তার ফলে যে অর্থনৈতিক 
পরমুখাপেক্ষিতা ভারতকে মেনে নিতে হয়েছিল তার কবল থেকে আজও সে নিস্তার 
পায়নি। রাজনৈতিক কারণে ভারতের বাণিজ্য বিদেশীদের হাতে চলে যাওয়ার ফলে 
এদেশ থেকে যে পরিমাণ স্বর্ণ-সম্পদ বিদেশে চালান হয়েছিল তাতে ভারত চিরকালের 
জন্য গরীব হয়ে গেলো । ১৭৬৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য ঈষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানী যে সিলেক্ট কমিটি গঠন করে; তার রিপোর্টে বল! হয়েছে যে, “ডা৩ 
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0151533109৮ | এই রিপোর্ট ১৭৬৭ সালে পেশ করা হয়। জনসাধারণের 
দুর্দশা ও আর্তনাদ কোম্পানীর একজন উচ্চপধস্থ অফিসার বিচার্ড বেচার”কেও 
বিচলিত করেছিল। ১৭৬৯ সালের ২৪শে মে তারিখের চিঠিতে তিনি. লগুনস্থিত 
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0০/৪:0$ £010৯, বন্ততঃ ওয়ারেন হে্টংস-এর শাসন সংস্কারও দেশকে সেই ধ্বংসের 
হাত থেকে রক্ষা করতে পারলো না। কোর্ট অফ. ডিরেক্টরস্কে ২রা আগষ্ট ১৭৮৯ 
সালে লেখ কর্ণওয়ালিস-এর একটি চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি “582581015৪9 
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9090৩ 06 7:০৩ ৪:)0 জ৩০13৩00659,৮ | এই জময়ে ইংলতীয় শিল্পবিপ্রবের ও 
ইউরোপীয় পু'জিবাদের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে 
পড়েছিল এবং পরবর্তী শতাব্দীতে ১৮১৩ ও ১৮৩৩-এর চার্টার এযাক্টের মাধ্যমে সেই 
পুঁজিবাদ এদেশে কায়েমী স্বার্থ স্থাপন করেছিল। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় পারদর্শী 
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সংখ্যা--১ | অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত ২৯ 
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০00৫” | ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যিক অবনতির কারণ হিসাবে একজন বিশিষ্ট 
ইংরেজ রাজপুরুষের এই স্বীকারোক্তি উল্লেখযোগ্য । ইংরেজ কবি কুযুপারের একটি 
কবিতার নিয়োল্লিখিত অংশটি সেইজন্য স্বতঃই মনে উদয় হয় ঃ 
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অফ্টীদশ শতাব্দীর ভারতের কালিমালিপ্ত ভয়াবহ অধ্যায়ে এই সব হলো বিশিষ্ট ঘটনা 
ও ধঁতিহাসিক সত্য। কিন্তু মানবজীবনের ইতিহাসের নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনেও খুঁজে 
দেখলে এমন সব উপদেশ ও শিক্ষামূলক উদাহরণ পাওয়া যায় যেগুলি আমাদের চিন্তায় 
ও কর্মে উৎসাহিত করতে এবং আমাদের জাতীয় জীবনকে সংযত ও সুসংবদ্ধ করতে 
প্রেরণ! দেয়। এই এঁতিহাসিক সত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্য 
পালনে উদ্ধ,দ্ধ করে ও ভবিষ্ততের পরিকল্পনার রূপায়ণে প্রত্যেককে সতর্কতার সঙ্গে 
অগ্রসর হতে নির্দেশ দেয় । আচার্ধ্য যনাথ সরকার সেজন্য তার একটি জ্ঞানগর্ভ বাণীতে 
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যেখাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মতো! অষ্টাদশ শতাববীর ভারতের তম্সারৃত 
জাতীয় জীবনের মাঝে কোথাও কোথাও আশার আলো! দেখতে পাওয়া যায়। 
বন্ততঃ এই যুগে কালরাত্রি শেষ হয়ে নতুন ভারতের উষাকাল আরম্ভ হলো। এই 
যুগেই রাজনৈতিক দামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যায়ের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
সভাত! ও সংস্কৃতি নানা পথে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। তার ফলে মধ্যযুগীয় 
সকল ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আধুনিকতা, মানবিকতা; জাতীয়তা ও যুক্তিবাদী দর্শনের 
ভারতের মাটিতে পদার্পণ ও প্রদার সন্তব হয়েছিল। তারাই প্রভাবে পরবর্তীযুগে 
ভারতবাসী ভ্বাধীনত! সংগ্রামে উৎসাহী হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবনের দকল 
দিকে বিপর্যয় এরূপ চরমে না উঠলে ভারতীয় জীবনের সকল ব্যবস্থা ও প্রথার মধ্যে 
যেকি পরিমাণ দুর্নীতির বিষ ও দূর্ববলত| ভঙ্না হয়েছিল তার নগ্ররূপ ও সঠিক 
পরিচয় আমরা! প্রতাক্ষ করতে পারতাম না এবং উনবিংশ শতাবীতে যে জাতীয় 
পুনর্তাগরণ দেখ! দিয়েছিল তারও সৃচন] হতো না। 

অটাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত 
হওয়ায় নব্য ইউরোপীর সংস্কৃতি ও শিক্ষ। ভারতকে নবজীবন দান করলো। বেকন 
লক, ভলটেয়ার, বার্ক, বেস্থাম, মিল ও নিউটনের বৈজ্ঞানিক দৃর্টিতঙ্গী ও রাজনীতি- 
দর্শন, এবং উইলবারফোর্স ও তার বন্ধুদের মানবতাবাদ ভারতে আমদানী হলো এবং 
একটি সন্তাবনাপূর্ণ নতুন যুগের আগমন ঘোষণা করলো। সংঘাত, সংমিশ্রণ ও 
নিরঘযাতনের আগুনে পুড়ে ভারতের অস্তপিহিত গুণাবলী আসল ও খাটি রূপ লাভ 
করে পুনরায় প্রকাশ পেলে! এবং ভারতের চিরস্তন সংস্কৃতি আধুনিক রূপ ধারণ 
করলো! । সুবিধাজনক এঁতিহাদিক তারিখ হিসাবে ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক 
দোসাইটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই নবজাগরণের উন্মেষের সূচনা । উইলিয়ম জো, 
কোলক্রক প্রমুখ মনীষীদের জ্ঞান, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির কারণে ভারতের প্রাচীন 
সভাতা ও গৌরবের কাহিনী পৃথিবীর কাছে প্রথম প্রকাশ পেলো। কিন্তু এই 
সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এতিহাসিক ঘটনা ১৭৭২ সালে ভারতের নবজাগরণের 
জনক ও প্রথম উদগাঁত! রামমোহন রায়ের আবির্ভাবঃ এবং সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় 
যে অষ্টাদশ শতাঁবীর ভারতেই তিনি শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ লাভ করেন। 


লিপির উত্পত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ 


ভ্রীমদনমোহন কুমার 


প্রাচীন পারপীক “দিপি* শব্দ ভারতীয় আর্ধ্যভাষায় পরিগৃহীত শব্ধ বা 10810-মা0:0 
রূপে প্রবেশ করে। শ্রীউপূর্ব তৃতীয় শতকে শব্টি ভারতীয় আর্ধ্য ভাষায় প্রচলিত ছিল, 
উত্তর-পশ্চিম! প্রাকতে ব্যবহৃত হুইত, তাহার প্রমাণ খরোগ্ঠী১ লিপিতে উৎকীর্ণ সমাট্‌ 
অশোকের শাহ্‌্বাজগটী ও মান্সেহরা গিরি-অনুশাসনে “দিপি” শব্দটির একাধিকবার 
প্রয়োগে । “দিপি' শব্দের ভারতীয় আর্ধ্য প্রতিবূপ "লিপি" শব্দটি ব্রান্মী হরফে উৎকীর্ণ 
অশোকের গিন্নীর, কালসী, ধৌলি, জৌগড় গিরি-অনুশাসনে, ধৌলি-জৌগড়ে অশোকের 
দুইটি স্বতন্ত্র কলিঙ্গ-অন্বশাদনে, অশোকের দিল্লী-তোপরা ্তস্তলিপিতে-_অর্থাৎ 
দক্ষিণ-পশ্চিমা) প্রাচ্যমধ্যা ও প্রাচ্যা প্রাকৃতে -এবং পালিভাষায় “লিপি”, “লিপী” “লিবি” 
লিবী” রূপে পাওয়া যায়_-“ধংম-লিপি'” 'ধংম-লিপী”, 'ধংম-লিবি” অশোকের অন্ুশাদনে 
উৎকীর্ণ; পালি ভাষায় “লিবি+ “লিবী” স্ত্ীলিঙ্গে দুই রূপই দেখা যায়। পূর্বতন মহীশূর রাজোর 
( বর্তমান কর্ণাটকের ) চিতলহূর্গ জেলার ব্রহ্মগিরিতে, ব্রন্মগিরি হইতে দুই ক্রোশ দুরে 
জটিঙ্-রামেশ্বরে, এবং ব্রহ্মগিরি ও জটিক্গ-রামেশ্বর উভয় স্থান হইতেই দুই ক্রোশ দূরে 
সিদ্ধপুরে _- সন্লিকটবর্তা তিনটি স্থানে _- প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ অশোকের 
কষুত্র গিরি-অনুশাসনের শেষে সংযোজিত “চপডেন লিখিতে লিপিকরেণ” ( চপড নামক 
লিপিকর কর্তৃক লিখিত ) অংশটির সর্বশেষে প্লিপিকরেণ” শব্দটি খরো্ী হরফে 
উৎকীর্ণ। লিপিকর সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে খোদাই কার্য্যের জন্য মহীশূর 
অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। | 

সস্কত 7/লিখ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন “লিখতি? শব্দের “দাগ কাটে, আঁচড় কাটে 
(৪০78801098৪) অর্থে প্রয়োগ অথর্ববেদে এবং “লেখে' ( 198 ) অর্থে প্রয়োগ 
যাজ্ঞবন্থ্যে। ধিদ্ধশালভঞ্জিকায় “লিখিতৃ-+ অর্থে চিত্রকর | 


১ প্রাচীন সিরীয় বা আরামীয় লিপি হইতে উদ্ধৃত, পারস্য সাআজ্যে সৃপ্রচলিত। শ্রীষপুর্ব ভ্ঠ-৫ম 
শতাব্বীতে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের হখামনীষীয় 4৫159620961, বংশের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুরুষ- বা 
সাইরস্‌ ০৮:5৪ (৫৫৮--৫৩০ শ্রীউপূরাষ ), দরিউস্‌ বা ধারয়বসূ 08:99 (৫২২--৪৮৬ হ্রীধপূর্বাষ ) 
খশয়র্শ ব! কষয়ার্যা 251565(৫১৯-৪৬৫ শ্রীধপুর্বাৰ্ ) কর্তৃক ভারত আক্রমণ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলে, গন্ধার হইতে আরব সমুদ্র পর্যযত্ত, পারস্য অধিকার বিস্তৃত হইলে পারস্য হইতে আগত এই লিপি 
এ অঞ্চলে প্রসূত হয় এবং বনু শতাবী ধরিয়! প্রচলিত থাকে (শ্রীপুর তৃতীয় শতকে অশোকের সময় 
হইতে হ্ীতীয় ৫ম শতাব্দী পর্য্যস্ত খরোঠী ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে )) ভারতীয় বণিক, ধর্ম- 
প্রচারক ও ওপনিবেপিকগণ কর্তৃক শ্রীহীয় ৩য় শতাব্দীতে খরোঠী লিপি মধ্য-এসিয়ায় (টীনীয় তুকী্ভানে ) 
নীত॥ বত'মানে লুপ্ত। হিক্র ভাষায় ব্যবহৃত সেমীয় শব [১৪:০৫৩৫১ € অর্থ “লিখন", “দ:1008 
হইতে 'খরোঠী? শবের উৎপত্তি । মতাত্তরে, সংস্কৃত খর+ওষ (গর্দভের ওঠের তায় বক্তাকৃতি ) 
হইতে 'খরোষী' নাম। 


৩২ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮১ 


সংস্কৃত /লিপ, ধাতুর অর্থ “বিস্তার করা, লেপন করা? ( 6০ ৪2198 )১%লিপ, 
ধাতু হইতে নিষ্পন্ন “লিম্পতি' শব্দের অর্থ “বিস্তার করে, লেপন করে” (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে); 
ভাববাচ্যে “লিপাতে? (ঈশোপনিষদে); এবং “লিম্পি*- অর্থ “লেখা” (পঞ্চরাত্রে) । 

সং লিপ্যতে 1125%$9 পালি লিপ্লতি 11079, প্রাকৃত লিপ্লই 11081, মধা ভারতীয় 
আধ্যভাষায় বহুল ব্যবহৃত । 

খথেদে €রিপ্ত- 00৮৪-, অধর্ববেদে “লিপ্ত? 110৮%- অর্থ “লেপিত, বিস্তারিত? । 

প্রাচীন ভারতীয় আর্ধা ঘলিখতি' € ৮%লিখ. ), 'লিম্পতি* € %লিপ.) শব্দের সহিত 
প্রাচীন পারসীক হইতে পরিগৃহীত “দিপি" € %দিপ.) শবের সংমিশ্রণে €9০10810118- 
61০0এ ) ভারতীয় আধ্য ভাষায় “লিপি” শব্দটির উৎপত্তি। মধ্য ভারতীয় আধ্য ভাষায়-_ : 
পালি ও আশাক প্রাকৃতে-__ঘোষীভবনের ( 9০811588100) ফলে ধ্বনি-পরিবর্তনে ণলিবি' 
লিবী” শবের প্রয়োগ । ্ 

অশোকের কালসী, গিন্নীর, ধৌলি, জৌগড় প্রভৃতি গিরি-অনুশীসনে ও দিলী-তোপ-রা 
স্তস্তলিপিতে “্ধংমলিপি” “ধংমলিগী”ঃ “ধংমলিবি” ত্রাঙ্মী হরফে উৎকীর্ণ হইয়াছে । উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে শাহ বাজগটী ও মান্সেহ রা-য় অশোকের গিরি-অন্শাসনে “ধমদিপি? 
খরোঠী হরফে উৎকীর্ণ। 

ইরানের হখামনীষবংশীয় € 401;8977977190 ) সম্রাটগণের (শ্রীষপূর্ব ৬ষ্ঠ হইতে পর্থ 
শতক ) শিলালিপিতে “দিপি” শব্দ “লিখন” অর্থে ব্যবন্ৃত। ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ 
অশোক-লিপিতে £লিখিত”, “লেখিত', “লেখাপিত' শব্গুলি খরোঠী প্রতিলিপিতে 
“নিপিস্ত+ঃ নিপেসিত+ “নিপেস্পিত” বূপে ব্যবহৃত | প্রাচীন পারসীক “নিপিস্ঃ শব্দের 
অর্থ গলিখা” (০ 6৩) 1 হ্খামনীষীয় শিলালিপিতেও “নিপিস৮ একই অর্থে ব্যবহৃত। 
“লিপি শব্দের উৎপত্তিতে প্রাচীন পারসীক “দিপি'১ ও “নিপিস্” শব্দের সাদৃশ্য ও 
প্রভাব রহিয়াছে। *%লিপ২লিম্পতি, লিম্পি- শব্দের সহিত প্রাচীন পারসীক 
“দিপিশব্দের সংমিশ্রণে 'লিপি?। 

সংস্কৃত %লিপ- ধাতুর অর্থ “লেপন করা, বিস্তার করা”। প্রাচীন ভারতবর্ষে ভূর্জত্বকে 
ও তালপত্রে ধাতুনিগ্সিত সৃষ্ষ্াগ্র লেখনীদ্বারা আচড় কাটিয়া তাহার উপর রঞ্জক-পদার্থ 
ব| কালি মাখাইয়া দেওয়া হইত। এই রপ্ক-পদার্থ বা বর্ণ (রঙ.) লেপন করা বা 
বিস্তার কর! হইতে 'লিপি* ও “বর্ণ” শব্দের উৎপত্তি। +ব্‌১স্বর্ণঃ যাহা আবরণ করে 
সেই বাহিরের রূপ বা আকৃতি “বর্ণ । ধ্বনির আবরণ- বা আচ্ছাদন-রূপ “বর্ণ” ধ্বনির 
লিখিত রূপ বর্ণ । “বর্ণাতে রজ্যতে ইতি বিলেপনম্‌” ভূর্জত্বকে বা তালপত্রে অঙ্কিত 
৯ তু দবির খাসসটগজত ওজন, [ দিপিবর স্পবির। পারসীক 'দবীর 48৮1 


(আঃ: )+আরবী খাষ 1595 (5:50181 95০:৩৪: ) ] যোড়শ-সপ্তদশ শতকের অমধ্যযুগের 
বাঙ্গাল! ভাষায় “বির খাস' সুপরিচিত ও সৃপ্রচলিত শব । 


সংখ্যা-_-১ লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ ৩৩ 


রেখার উপর উপর রঞ্জকত্্ব্য বা কালির বিলেপনের বাহিরের রূপ বা আকৃতি 'বর্ণ”। 
সংস্কৃত বর্ণ শবের সহিত তুলনীয় শ্লাব, ৮৪20১ (918০1: ৩০? )) লিখুআনীয় 
ড৪:0898, (৬ ০:০জআ+), 

বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সার্থক ধ্বনি ব! ধ্বনিসমষ্টি “শব্ধ । বিশেষ জনসমাজে 
বাবহৃত অর্থবোধক শব্বসম্ি “ভাষা” | মুখের ভাষায় প্রকাশিত শব্বকে স্থায়ী বূপ দিবার 
চেষ্টায় লিপির উৎপত্তি বা আবিষ্কার। ভাষার তুলনায় লিপি অনেক অর্বাচীন। 
লিপির ইতিহাস মাত্র ছয় হাজার বছরের | 

মুখের কথা বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হারাইয়! যায়, অনুপস্থিত বাক্তি বা 
অনাগত কালের নিকট তাহা পৌছাইয়া দিবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে মানুষ : 
নান! চেষ্ট| করিয়াছে । নান! স্মারক-পদ্ধতির সাহায্যে মানুষ ভাবকে ধরিয়া রাখিবার 
চেষ্টা করিয়াছে ; দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুর প্রাচীন অধিবাসীর! নান! রঙের সরু-মোট। 
দড়ির গুছি বিভিন্ন ধরণে ও কৌশলে, বিভিন্ন দৈর্ঘ্য, বিভিন্ন দূরত্বে, গি'ঠ বাঁধিয়া নানা 
ঘটনার কাল, পণ্দ্রব্যের সংখ্যা-যুল্য-লেনদেনের হিসাব, নিজ নিজ বিভিন্ন শ্রেণীর পশ্ত, 
শস্য ও সম্পদের হিসাব রাখিত। দক্ষিণ-আমেরিকার ইন্কা (1008 ) সাআাজ্যে এই 
গ্রন্থি-পদ্ধতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজকীয় আদেশ ও রাজকীয় হিসাব রাখা হইত, এজন্য 
্রস্থি-পাঠ-কুশলী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইত। পেরুর পুনা (68০) পশ্ত- 
পালকদের, ক্যালিফোণিয়ার পলোনি (চ৪%1০21) রেড ইপ্ডিয়ানদের, মেক্সিকোর জুনি 
(281) উপজাতিদের, জাপানের রিউকিউ ( 78৮10 ) দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে 
এই পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। ইউরোপে পুরুষের! রুমালে গিট বাঁধিয়া এবং এদেশে 
পুরুষেরা কৌচার খুঁটে ও মেয়েরা আচলে গিট বাঁধিয়া এই স্মারক*পদ্ধতির সাহায্যে 
আগামী দিনের কৃত্যলিপির (৭1:5র ) কাজ চালাইতেছে। পেরুর ভাষায় কুইপু 
(05105) শব্দটির অর্থ গ্রন্থি”, শব্দটি গ্রস্থি-লিখন-পদ্ধতি অর্থে বু ইউরোপীয় ভাষায় 
গৃহীত ।. উত্তর-আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানর! মুগচর্ষের কোমরবন্ধে (৪1000) ১৪1৮) 
নান! বর্ণের ঝিনুক, গুটি, পুঁতি গিয়া একই পদ্ধতিতে অতীত ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহের সন- 
তারিখ, সন্ধির সর্ত, জমির সীমানা! চিহ্নিত করে। দশ হাজার বছর পূর্বেও মানুষ 
গিরিগহায় চিত্র অঙ্কন করিয়! শিকার, যুদ্ধ+ প্রেম, গৃহজীবন ও দাবানলের ছবিকে ধরিয়া 
রাখিয়াছে। “কুইপু" গ্রস্থিবন্ধন, 'ওয়াম্পাম্‌” কোমরবন্ধ, প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র_লিপি- 
আবিষ্কারের দিকে মানুষের পদক্ষেপ, লিপির প্রাকৃরূপ, কিত্তু শব্দ বা ধ্বনির লিখিত 
প্রতীক--“লিপি*_-নয়, ধ্বনির আবরখ-রূপ নয়। 

লিপি আবিষ্কারের চারটি স্তর | প্রথম স্তরে মানুষ শব্দঘোতিত বন্তর রেখাচিত্র অঙ্কন 
শুরু করে। এই “চিত্রলিপি” (619৮০: )--শবের প্রতীক হওয়ায়--লিপির প্রথম 
সোপান। ক্রমে ভাব, বন্ত, ঘটনা! বুঝাইতে রেখাচিত্র অঙ্কন না করিয়া গোঠীমধ্যে 
গু 


৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮১ 


সুপ্রচলিত প্রতীকচিহ্ন আকিয়! শব্দের গ্যোতন! শুরু হয়। এই দ্বিতীয় স্তরের প্রচেষ্ট। 
“ভাবলিপি” ( [09087] )-_প্রতীকচিক্ন দ্বারা শব্দের ভাব বা অর্থঘ্যোতনা ইহার 
বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় স্তরে শবের প্রতীকরূপে সুনিরিষ্ট চিহ্নমাত্র অঙ্কনের দ্বারা শবলিপি' 
(6০০082910 )-এই স্তরে রেখালিপির সাহায্যে শব্দ প্রকাশিত। চতুর্থ স্তরে 
শব্দের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র ক্রমে শব্দের আছ্যধ্বনির প্রতীক হইয়া ফাড়ায়। হিক্র “আলেফ» 
(8191) ) অর্থ “বৃষ” বৃষমুণ্ডের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র ফিনিশীয় বর্ণমালার মাধ্যমে আছ্ধ্বনির 
প্রতীকচিহ্বের রূপান্তরে গ্রীক ৪&10179 ( আল্ফ। ) বর্ণ। এই আছ্ধ্বনি-নির্দেশের ফলে 
'অক্ষরলিপি+র (9511%)1 9০7106) এবং পরবর্তাকালে আধুনিক বর্ণলিপি-র (41008- 
১9610 9০776 ) উত্তব | | 

চিত্রলিপির নিদর্শন উত্তর-আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের লিপিতে। চিত্রলিপি 
হইতে ভাবলিপিতে বিকাশের নিদর্শন মেক্সিকোর আজটেক (426৪০) লিপিতে এবং 
ইউকাটন ( ০৪6৪০ ) ও ওয়াতেমালার ( 08868170819 ) “মায়া” (8155৪) লিপিতে । 
শব্ধলিপির নিদর্শন প্রাচীন মিশরের পুরোহিতদের হিয়েরোগ্রিফিক 1. 1019:08]501380, 
1119:০-588০0:59১ 1501১০-6০ ০৪৪] লিপিতে এবং প্রাচীন চীনীয় লিপিতে। 
চিত্রলিপি, ভাবলিপি, শব্দলিপি তিনটিই চীনদেশের লিপিতে ক্রমবিকশিত | চীনঃ জাপান, 
কোরিয়া! তিন প্রতিবেশী দেশে তিনটি পৃথক লিপি-পদ্ধতি-_-চীনে “ভাবলিপি” জাপানে 
“অক্ষরলিপি” (ত্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক সত্যতার সহিত সংস্পর্শে চীনীয় লিপি- 
পদ্ধতির রূপান্তরে ), এবং কোরিয়ায় “বর্ণলিপি” ( সংস্কৃত বর্ণমাল| হইতে গৃহীত )। 

শ্ীট-পূর্ব তিন সহত্রাব্দের পূর্বে মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে সুমেরীয় জাতির লিপি 
এখনও পর্য্যন্ত প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন। এই লিপি বাণমুখ (০91091070)১, কীলকাকৃতি 
( 6৫8-৪)8090 )| সুমেরীয়দের নিকট হুইতে ব্যাবিলোনীয়েরা এই বাণমুখ লিপি 
গ্রহণ করে। সুমেরীয় প্রভাবে আন্বমানিক ৩০০০ ্রীষ্টপূর্বান্দে মিশরীয় লিপির উদ্তব। 
মিশরীয় লিপির প্রভাব প্রাচীন ঈজিয়ানদের মধ্যে পড়ে এবং অনুমান ২০০০ শ্রীষট-পূর্বান্ধে 
ক্রীটত্বীপে মিনোআন লিপির ( 1410080. 9০117) উদ্ভব হয়। ইহার কিছুকাল পরে 
আনাতোলিয়ায় হিতী (11669 ) সাঘাজো হিত্তী হিয়েরোগ্রিফিক লিপির উত্তব, পরে 
কিত্তী বাণমুখ লিপির বিকাশ | চীনদেশে চীনীয়, পশ্চিম-ইরানে শ্তশা অঞ্চলে প্রত্ব- 
এলামীয় (চ:০/০-7)1817169 ১১ সিন্ধু-অঞ্চলে প্রত্ব-ভারতীয় ( 6:০৪০-[0180 ) লিপির 
উদ্ভব ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বান্ধের কাছাকাছি সময়ে ঘটে। | 

পৃথিবীর ৭টি প্রাচীন লিপি-_সুমেরীয়, মিশরীয়, ক্রীটম্বীপীয়, হিতী+ চীনীয়, প্রত্ব- 

১:10 60765, ৪. ৩৫৪৩1701778) ৪. 81)8৩77607761/0177, ব্যাবিলনের চতুষ্পার্শে প্রচুর 


স্বাতিকা ও পলিমাটি সহজলভ্য ছিল, ম্বংফলকে সৃচীমুখ শলাক (80195) স্বার! লিখনের সময় হরকগুলি 
সুচীমুখ ও ক্রমশঃ স্ুলাকারভাবে কীলকাকৃতি হইত, সেইজন্ত এই নাম। 


সংখ্য1--১ লিপির উৎপতি ও বর্ণমালার বিকাশ ৩৫ 


এলামীয়, প্রত্বভারতীয়। এগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটির পাঠোদ্ধার হইয়াছে, প্রত্ব-এলামীয় 
ও প্রত্র-ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধার এখনও পর্ধান্ত হয় নাই। মোহেন-জো-দড়ে। ও হড়প্লায় 
প্রাপ্ত প্রত্বু-ভারতীয় লিপিই অখণ্ড ভারতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন | 

চারিটি সুপ্রাচীন লিপি-পদ্ধতি হইতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে ব্যবহৃত লিপি- 
গুলির বিবর্তন ঘটিয়াছে_-€১) মেসোপোটেমিয়ায় সুমেরীয়-ব্যাবিলোনীয় বাণমুখ লিপি 
(90129160100 "71610); (২) মিশরীয় পুরোহিতদের প্রাচীন লিপিচিত্র (7019:০815- 
019 দা06108) ও তাহা হইতে উদ্ভৃত শিষ্ট জনের সংক্ষিপ্ত লিপিচিত্র (19:06 
ভা161067 29180650706 6709 090019১ 0691 2617,05%08 ল 01 619 09001) ; 
(৩) প্রত্ব-ভারতীয় লিপি ; ৫) চীনীয় লিপি। ূ 

মিশরের সংক্ষিপ্ত লিপিচিত্রে ২৪টি-_মতান্তরে ২৫টি- প্রতীক-চিহ্ের সাহাযো 
ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি চিত্রিত। ফিনিণীয় বণিকগণ এই ২৪।২৫টি ধ্বনিচিত্রূপ গ্রহণ করেন 
ও সেগুলির রূপান্তর সাধন করেন। ফিনিশীয় বণিকদের নিকট হইতে গ্রীকের। এই বর্ণমাল। 
গ্রহণ করেন, তাহ] হইতে গ্রীক ও রোমক বর্ণমালার উত্তব। হিক্র-আরবী-আরামীয় 
প্রভৃতি শেমীয় (9921169) বর্ণমালাও মিশরীয় সংক্ষিপ্ত লিপি হইতে উদ্ভৃত। শেমীয় 
বর্ণমাল! দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হয়। 

চীনীয় লিপিচিত্র হইতে চীন ও জাপানের লিপির উত্তব ও বিবর্তন হয়। 

মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্লায় আবিষ্কৃত বহু শত মুদ্রা বা সীলমোহরে উৎকীর্ণ, 
প্রায় চার হাঁজার বছরের প্রাচীন, প্রত্র-ভারতীয় লিপির এখনও পর্যন্ত পাঠোদ্ধার 
না হওয়ায় পরবর্তা ভারতীয় লিপির সহিত তাহার যোগসূত্র নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। এই প্রত্ু-ভারতীয় লিপির পর খ্বীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের উৎকীর্ণ 
গিরি-অনুশাসনে প্রাচীন ভারতীয় লিপির ছুইটি পদ্ধতি পাইতেছি-_উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত- 
অঞ্চলে খরোঠঠী আর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপি। খরোঠী শেমীয়গো্ঠীর আরা- 
মীয় লিপি (4.7%10510 9০:10) হইতে উদ্ভূত বাণমুখ লিপি, দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত । 
্ীপটীয় তৃতীয় শতকে খরোঠ্ী ভারতবর্ধ হইতে চীনীয় তুকীন্তান পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়। 
খ্রীষীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর আর ভারতবর্ষে খারোঠী লিপির সন্ধান পাওয়া যায় 
না, দেড় হাজার বৎসর পূর্বে খরোগ্ঠী লিপি ভারতবর্ধে লুপ্ত, ব্রান্মী-ই সর্ব-ভারতীয় 
লিপি রূপে প্রতিষঠত। অশোকের উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী হরফের পরিণত গঠন দেখিয়া! মনে 
হয়, ব্রান্মী লিপি মৌর্যযযুগের কয়েক শতাব্দী পূর্বে উদ্তৃত। ব্রাহ্মী ভারতবর্ধের বাহিরের 
কোনও লিপি হইতে উদ্ভূত অথবা! সিন্ধু সভ্যতার প্রত্র-ভারতীয় লিপিচিত্র হইতে বিবতিত, 
সে-সন্বন্ধে মতভেদ ও বিতর্ক আছে। 

ব্যলরের (8৪10৩£ )-এর মতে ব্রাঙ্মী শেমীয় লিপি। যুক্তিসহ প্রমাপের অভাবে 
এই মত গ্রান্থ হয় নাই। প্রাক্-আর্্য-যুগের প্রত্ব-ভারতীয় লিপির- মোহেন-জো-দড়ো- 


৩৬ ক _সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮১ 


হড়গ্লায় প্রাপ্ত শত শত মুদ্রালিপির-_বিকাশ ব্রান্মী লিপি, ইহাই আধুনিক মত। ব্রাহ্ম 
লিপি রূপান্তরিত হইয়া আধুনিক ভারতীয় লিপিমালায় এবং ভোট € তিব্বতী ), 
বর্মী, যবদ্বীপী, সিয়ামী, কোরিয় প্রসৃতি লিপিতে পরিণত । শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক 
হইতে ব্রাহ্মী লিপি ভারতবর্ষের বাহিরে নীত, গৃহীত ও রূপাস্তরিত হইয়৷ স্থানভেদে নান! 
রূপ গ্রহণ করিতে থাকে । ব্রঙ্গদেশের মোন্‌ এবং তাহা! হইতে উদৃভূত অন্ম! বা বর্ম 
লিপি, কম্বোজের কম্বোজী ও তজ্জাত দৈ বাথাই বাসিয়ামী লিপি, মালয়ের মালয়ী 
লিপি, ইন্দোনেশিয়া ( বা দ্বীপময় ভারতের ) বলি, যবদ্বীপ+ সুমাত্র!ঃ সেলেবেসের লিপি, 
ফিলিপীন দ্বীপপুঞ্জের লিগ্ি+ প্রাচীন চম্পার লিপি, ভোট বা তিব্বতী লিপি, মধ্য-এশিয়ার 
খোটানের লিপি+ কুচ! নগরীর কুচী বা তুষার ( তুথারীয় ) লিপি কোরিয়ার লিপি 
ইত্যাদি ব্রাহ্দী লিপির রূপান্তর । ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারক ও সমুদ্রগামী 
ভারতীয় বণিকৃদের প্রভাবে ভারতীয় ত্রাহ্মী লিপির এই প্রচার ও প্রসার ঘটে। 

উত্তর-ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে স্বতন্ত্র ধারায় ব্রাঙ্গী লিপির বিবর্তন ঘটিয়াছে। উত্তর- 
ভারতে শ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে কুষাণ-রাজত্বকালে ও চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গপ্ত-যুগে 
্রাঙ্মী লিপির পরিবর্তন ঘটে । ছেনী-বাটালির মুখে পাথরের উপর সযত্বে খোদাই করা 
অশোকের ত্রাহ্মীলিপির হরফণুলি সরল, অনাড়স্বর, ভাস্কর্যযগুণোপেত, জটিলতামুক্ত। 
পরবর্তাকালে ভুর্জত্বকে ও তালপত্রে দ্রুত-লিখন ও লিপিচাতুর্ধ্য-প্রকাশক লিপিকরগণের 
বিবিধ ছাদ ও বৈচিত্র্যের ফলে অক্ষরগুলি ক্রমশঃ জটিল ও কুগুলাকৃতি হইতে থাকে, 
ভাস্কর্যাসুলভ অনাড়ম্বর সারল্য হারাইতে থাকে । প্রাদেশিক রূপতেদে তাহাদের বূপও 
পাণ্টাইতে থাকে। হ্ধবর্ধনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে হ্বীষীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
ব্রাঙ্মী উত্তর-ভারত ও পূর্ব-ভারতে অঞ্চলভেদে তিনটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে-- 
(১) 'শারদা” (উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর-পাঞ্জাবে ), (২) “নাগর” (দক্ষিণ-পশ্চিমে -গুজরাট- 
রাজপুতানা-মালবে--ও মধ্যদেশে ), (৩) “কুটিল” (পূর্ব-ভারতে )। গুজরাটের নাগর 
্রাহ্মণ ও রাজপুত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র উত্তর-ভারতে ক্রমে নাগরীর বিপুল 
প্রসার ঘটে। “নাগর” হুইতে পরবর্তাঁকালে দেবনাগরী, গুজরাতী, কায়থী লিপির 
উৎপত্তি ; “শারদ” হইতে কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবের গুরুমুখী ; এবং “কুটিল” হইতে বাঙ্গালা 
মৈথিল, অসমীয়া; উড়িয়া ও নেপালী লিপির উৎপত্তি। প্রায় সহত্রাব পূর্বে বাঙ্গালা ও 
দেবনাগরী লিপি নিজব্ব রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 

দক্ষিপ-ভারতে ব্রাহ্মী লিপি তন্ত্র ধারায় বিবত্তিত হইয়া প্রাচীন বষ্টে-বুত্ত ১ 
ও পল্লব লিপির মধ্য দিয়! আধুনিক তমিল্‌, তেলুণ্, কানাড়ী, মালয়ালম্‌ ও গ্র্থ 
প্রভৃতি লিপিতে পরিণত হুইয়াছে। 


[ররর তিতা ডিনারের তন) 
১৬৪৪ এও ৬682০5৭৩80৩ (ইরুতু), ভি ৬৪11520015, বত মানে 
এই লিপি স্বপ্রচলিত । 


সংখ্যা--১ লিপির উৎপতি ও বর্ণমালার বিকাশ ৩৭ 


প্রায় ৪০০ বৎসর ধরিয়! অন্যতম নব্য ভারতীয় আর্ধ্য ভাষা দিগ্লী-মীরাট অঞ্চলের 
হিন্দৃস্থানীর অন্যতর সাহিত্যিক রূপ_ উর্দতে আরবী-লিপি ও আরবী-ফারসী বর্ণমাল। 
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রত্বভারতীয়, ব্রাহ্মী ও খরোঠীর পর এই লিপি সম্বন্ধে 
আলোচনা করা যাইতে পারে । 

আরবের অধিবাসীরা সিরীয়দের নিকট হইতে লিপিবিষ্ভা৷ আয়ত্ত করিয়াছিল । ৮০০ শ্বীষট- 
ূর্বাঝে উত্তর-সিরীয়ায় প্রাচীন সিরীয় (85182 ) বা আরামীয় (47570810 ) লিপির 
ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রীষটপূর্ব «ম শতকে বা তাহার কিছু পূর্বে সিরীয় লিপি 
হইতে প্রাচীন আরবী লিপির উদ্তব। কালক্রমে প্রাচীন আরবী লিপির বিবর্তন ঘটে। 
আরবের নবতীঅন্‌ ( 7৪৪6%৪৪% ব| [8,0%0178981) ) নামক শক্তিশালী জাতি প্রাচীন 
আরবী লিপির পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করিয়া নব্য আরবী লিপির সূর্টি করে_-৯ ধ্ীষ্ট- 
ূর্বাব্ধ হইতে ৭৫ শ্রীষ্ট অব্দের মধ্যে ইহার বিকাশ ঘটে । শ্রীধ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে, মোহন্মদীয় 
যুগের, প্রথম দিকে” ছুই রীতির আরবী পিপির প্রচলন ছিল-_কুফী (097০) ও নশবখী 
( 8৪101 )। বিশেষ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছাড়া সাধারণ কাজকর্মে বা লেখাপড়ার 
কাঁজে “কুফী” লিপির বাবহাঁর ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে । অলঙ্করণের জন্য বা বিশেষ 
কারুকার্য্য-মণ্ডিত লিখনের (081118:20)5 ) জন্য এখনও কচিৎ আরবী, ফারসী বা উদ 
ভাষা লিখিতে কুফী ব্যবহৃত হয়। নস্থী বা নস্থ হইতে আধুনিক আরবী বা তজ্জাত 
লিপিগুলির উত্তব। আরবী লিপি ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক হইতে অসম্পূর্ণ হওয়ায় নান। 
বৈশিষ্ট্াসৃচক চিহ্ন বা 0$8০:161০8] 108: দ্বার! বর্ণের ধ্বনি বা উচ্চারণ নির্দেশ করা 
নস্থ, লিপির বর্ণমালায় প্রয়োজন হয়। উত্তর সিরীয়ার শ্রীষ্টানেরা এসট্রান্জলো 
(70365108910 ) নামে বিশেষ এক ধাঁচের আরবী লিপি টানা-হাতে-লেখায় ব্যবহার 
করিতেন- নেস্তোরিঅন্‌ 19960:17 ধর্মযাজকের1১ এ লিপি মধ্য-এসিয়ায় লইয়া যান 
এবং এ লিপির বিবর্তনে মধ্য-এসিয়| হইতে মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত বহু লিপির উদ্ভব ঘটে। 

পুরাতন আরবী লিপির অপূর্ণতা পূরণ করার জন্য এবং এ লিপিতে হতস্বরধ্বনি 
প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট বর্ণমালা ন| থাকায় নানা অসুবিধা দূর করার জন্য কতকগুলি 
চিন্ ও বিন্দু ( “নোক্তা” ) সংযুক্ত করিয়৷ ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ সুগম কর! হয়। হ্ম্ব 
স্বর না থাকায় কেবলমাত্র ব্যগ্রনধ্বনির সমবায়ে যে ব্যবহারিক অসুবিধা! ঘটিতে পারে 
তাহ! দূর করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়--€1” “কল্‌* ভ্ত পাঠকালে 
ভাষার পূর্বাপর সঙ্গতি অনুধাবন করিয়া “কল্‌” £৪1, “কিল্‌: 211 বা 'কুল্‌ £০] কি 
উচ্চারণ হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য হম্ব স্বরধবনি- 


১ কনস্তান্তিনোপলের ধর্মবাজক-কুলপতি € 28018: ) নেততোরিঅস (৪২৮০১) ই৩৪০10- 
এর অনুগামী জীতীয় সমপ্রদায়। 


৩৮ :... সাহিতা-পরিষতপত্তিক!  বর্ঘ ৮১ 


গুলির জন্য, হস্ত বা! বিরামচিন্কের জন্য, দ্বিত্বব্যঞ্জনের জন্য, বিবিধ ধ্বনি নির্দেশের 
জদ্য নানা চিহ্কের উদ্ভাবন করিয়া আরবী লিপির ক্রমবিকাশ ঘটে। 

আরবগণ পারস্যবিজয় করিলে কুফী ও নস্থী লিপি পারস্য প্রসূত হয়। বর্তমানে 
নস্থী লিপিতেই আরবী লেখা ও ছাপার কাজ চলে, ফারসী ও উর্ূতে লিখিতে এখনও 
কেহ কেহ নস্থী লিপি ব্যবহার করেন। নস্থী লিপির পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন 
করিয়। নস্তণলিক লিপির সৃষ্টি, বর্তমানে আরবী লিপি হইতে বিবতিত নম্ত'লিক 
ধাচের লিপিতেই ফারসী ও উর্দ্ সাধারণতঃ লিখিত ও মুদ্রিত হয়। 

মূল আরবী ভাষায় ২৮টি ধ্বনি, ফারসী ভাষ! .লেখার জন্য যখন আরবী লিপি 
গৃহীত হইল তখন ফারসীর কয়েকটি ধ্বনি আরবীতে না থাকায় আরবী লিপির 
বর্ণমালায় ফারসী ভাষার জন্য ৪টি নূতন বর্ণ বা হরফ সৃষ্টি করিতে হইল। 

ভারতীয় ভাষ! উ্দদ_(অর্থাৎ, আরবী-লিপিতে আরবী-ফারসী বর্ণমালায় লিখিত হিন্দু- 
স্থানী ভাষা, মৌখিক ভাষ। খড়ী-বোলীর ব্যাকরণ ও দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের ব্যবহৃত 
পরিচিত শব্দগুলির সহিত দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পকলা"সাহিত্য-বিষয়ক উচ্চ কোটির ফারসী 
বা আরবী শব্দ সহযোগে সৃষ্ট নব্য ভারতীয় আধ্য ভাষ।)- লেখার জন্য হিন্দীর 
কতকগুলি ধ্বনি (যেগুলি আরবী ও ফারসীতে লেখার জন্য ছিল না সেগুলি) প্রকাশ 
করার প্রয়োজনে আরও কয়েকটি নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিতে হয়। আরবী বর্ণমালার ২৮টি 
বর্ণের সহিত ফারসী ভাষায় নৃতন করিয়া সংযোজিত ৪টি বর্ণ ছাড়াও হিন্দীর আরও, 
৩টি বর্ণ যোগ করিয়া মোট ৩টি বর্ণ লইয়৷ উরদ্ণবর্ণমালা! সৃষ্টি হয়। 

উদুতে মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির জন্য পৃথক হরফ নাই ঃ অল্পপ্রাণ বর্ণগুলির পরে “হ' 
যোগ করিয়া মহাপ্রাণ ধ্বনি বুঝান হয়--খ- কৃহ 87, ঘ-গৃহ £&া; ইত্যাদি। সিন্ধী ভাষা 
আরবী-ফারপী বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির জন্য হরফ সৃষ্টি করিয়া 
লইয়াছে। সেইজন্য উর অপেক্ষা সিন্ধীর হরফের সংখ্যা বেশী । 

উদ নব্য ভারতীয় আর্ধ্যভাষা হইলেও ভারতীয় আর্ধ্যভাষার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
সজ্জিত বর্ণমাল গ্রহণ করে নাই; আরবী-লিপির বর্ণমাল। গ্রহণ করায় ধ্বনি প্রকাশে 
কতকগুলি ব্যবহারিক অসুবিধ! ও অপূর্ণতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং হিন্দুস্থানী ভাষার সমস্ত 
ধ্বনি প্রকাশে সম্পূর্ণ উপযোগী হুইয়! উঠে নাই। 

আরবী লিপির “নোক্তা+ ব1 বিন্দু, লিপির অপূর্ণত! দূরীকরণে কিছুট। সহায়ক হইয়াছে। 
বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির বিশিষ্ট প্রতীকরূপে একটি, দ্বইটি বা তিনটি; বিন্দু ব্যবহৃত হয়। 
একটি সরল চিচ্কের মাথায় অথবা নীচে এক বা একাধিক বিন্দু নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিকে 
বৃঝায়। যেমন, একটি সরল চিহ্কের মাথায় একটি বিন্দু দিলে “ন”, তলায় বা নীচে 
একটি বিদ্ু দিলে “ব*ঃ মাথায় ছুইটি বিন্দু দিলে 'ত” তলায় ছুটি বিন্দু দিলে য়» “এ 
বাদ”) মাথায় তিনটি বিন্দু দিলে “য' বাস”, তলায় তিনটি বিন্দু দিলে “প” হয়। 


সংখ্যাঁ-১. লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ ৩৯ 


এ) এ ঈ” সন্ধাক্ষর € 0108)0108 ) ও দীর্ঘস্বর (10208 ০৪] ) এবং ব্যঞ্জনধ্বনি “য়” 
রে? (%, আজ ), এবং “ওঃ ও, উ” ধ্বনিগুলির পার্থক্য আরবী লিপিমালায় প্রদণিত হয় 
না। আরবী লিপির আর একটি অসুবিধা, ইহা! ডানদিক হইতে বামদিকে লেখা হইলেও 
ইহাতে সংখ্যাবোধক চিহ্ৃগুলি বামদ্িক হইতে ডাহিনে লেখা হয়। সংখ্যাচিহ্নগুলি 
ভারতবর্ষ হইতে আরবে নীত হওয়ায় সম্ভবতঃ ইহা ঘটিয়াছে। 

এইরূপ কতকগুলি ব্যবহারিক অসুবিধার জন্য প্রগতিশীল তুক্া ইসলামধর্সাবলম্বী 
হইয়াও আরবী লিপি ও বর্ণমাল। ত্যাগ করিয়। রোমান লিপি ও বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে । 

আরবী ও ফারসী লিপির সৌন্দর্য ও কারুকার্ধ্যময় লিখন-প্রণালী ৫১) দুঢ সবল 
ভাঙ্কর্যযগুণোপেত সরলরেখায় লিখিত কুফী লিপিতে, (২) ছন্দিত নস্থী লিপিতে, এবং 
(৩) হিল্লোলিত নম্ত“লিক লিপিতে প্রকাশিত । কিন্তু ভাষাজ্ঞান বেশ পাকা না হইলে এই 
লিপি বিশুদ্ধভাবে দ্রুত পাঠ করা কঠিন। দ্রুত লিখনের জন্য পাকা হাতের আরবী 
লিপি যাহা “শিকস্তা” নামে পরিচিত তাহার বিশুদ্ধ দ্রুতপঠন সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য 
নহে। সম্ভবতঃ এই সকল কারণে আরবী লিপি এবং আরবী-ফারসী বর্ণমালা! ভারতে 
প্রচলিত হইলেও উর্দু” কাশ্মীরী ও সিন্ধী ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়-ভাষাভাষী মুসলমানগণ 
অনেকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় লেখার জন্য এই লিপি সাধারণতঃ ব্যবহার করেন না। 

হিন্দোস্তানী বা হিন্দৃস্তানী দিল্লী-মীরাট অঞ্চলের পশ্চিমা-হিন্দী কথ্যভাষা, সন্নিহিত 
পাঞ্জাবী ও রাজস্থানী ভাষার দ্বার1 ইহা! বহুল-প্রভাবিত। রাজধানী ও তাহার সন্গিকটবর্তা 
স্থানের ভাষা হওয়ায় মুসলমান রাজত্বকালে তুকী+ ফারসী ও পষতো! ভাষাভাষী 
অভিজাতবর্গ ইহা গ্রহণ করেন। এই সহজবোধ্য বাজার-চল্তি ভাষা, সেনানিবাসের 
ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে তুকী ওর্দ 0:৫8, (অর্থ সেনানিবাস, ছাউনী ) 
বাদশাহী লঙ্কর)- উরপ। মোগল বাদশাহদের সময় তাহাদের ফৌজ লঙ্করের] থে ভাষায় 
সেনানিবাসে ও বাজারে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কথোপকথন করিত সেই মিশ্রিত 
ভাষা (98019) উর্দূ । মুসলমান শাসক ও অভিজঞাতদের সহায়তায় দিল্লী-মীরাট, 
আম্বালা-রামপুর, পাঞ্জাব-রাজস্থান-_ক্রমে উত্তর-ভারতের সর্বত্র এই হিন্দোস্তানী ভাষা 
ছড়াইয়া পড়ে-নাগরী ও আরবী লিপিতে লিখিত হইতে থাকে । মুসলমান শাসনের 
পূর্বে শৌরসেনী অবহট্রের ন্যায় ইহা ক্রমে উত্তর-ভারতের সর্বজনবোধা সাধারণ ভাবা 
[509 1%0৫-য় পরিণত হয়। এই নিডির ভাষ! ক্রমে চিঠিপত্রে, দলিল-দত্তাবেজে 
ও সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় । 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্য-প্রবাপী উত্তর-ভারতের মুসলমানগণ ইহ! 
সাহিত্য-রচনায় বাবহার করিতেন। দাক্ষিপাতো গোলকুগ্ডার অধিপতি মুহণ্মদ কুলি 
কৃতব্‌ শাহ (মৃত্যু ১৬১১ শ্বী) উর্্দভাষায় দাক্ষিণাতোর অন্যতম বিশি্উ কবি। চতুর্দশ 
শতকে দিল্লীতে আমির খুস্‌রৌ (১২৫৩-১৩২৬ শ্রী) পশ্চিমা-হিন্দী কথ্যভাষার আধারে সৃষ্ট 


৪০ .,... সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮১ 


সাহিত্যিক ভাষা উদূতে১ কবিতা রচন! করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ দাবি করেন২। 
চতুর্দশ শতকে সৈয়িদ মুহম্মদ বন্দ-নওয়াজ, গেসু-দরাজ,. (মৃত্যু ১৪৪২ শী) “মিরাজু-ল- 
'আসিকীন্‌” নামক সুফী গ্রন্থে উদ ব্যবহার করিয়াছেন । 1 029108109 381195 
“৫০: 00৪ 08759 500. 006 1580858589৮ (5০008] ০0£ 60৪ 2১055] 281560 
90০19$0+ [,020075 4,221] 1930) প্রবন্ধে উরুণভাষা একাদশ শতকে; গজনীর মামুদ্ 
কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকারের (১০২৭ শ্বী)পর, লাহোরের পুরাতন পাঞ্জাবী হইতে উদ্ভূত 
এবং পরবর্তাকালে দিল্লী অঞ্চলের 'খড়ী-বোলী” অর্থাৎ সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্মৃস্তানী 
ভাষার দ্বার! সংস্কৃত ও পরিমাজিত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

অধ্টাদশ শতকের শেষ_-উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে মুসলমান লেখকদের আরবী 
লিপিতে লেখা আরবী-ফারসী শব্ব-মিশ্রিত হিন্দুষ্তানী (উর্দু)র পাশাপাশি হিন্দু 
লেখকগণের দেবনাগরী লিপিতে লেখা সংস্কৃত বা সংস্কৃতায়িত শব্ব-সহযোগে হিন্দৃস্তানী 
ভাষা সাহিতারক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে িন্দৃস্তানী বা উর্ভারতবর্ধে ১৫ হইতে 
১৬ কোটি লোক ব্যবহার করে, যদিও ইহা ৬ কোটি ভারতবাসীর মাতৃভাষা 1৩ 

ঘ্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা বা 1561008] [,8]1£099+ 
রূপে দেবনাগরী লিপি অথবা আরবী লিপিতে লিখিত হিন্দুস্তানীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 
একদিকে সংস্কৃত অপরদিকে আরবী-ফারসী ভাষা হইতে "শব্বগ্রহণ ও শব্দনির্াণ এবং 
দেবনাগরী ও আরবী উভয় লিপির এই ভাষায় ব্যবহার-হিন্দু-মুস্লিম্‌ এঁক্য ও সন্প্রীতির 
সহায়ক হইবে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মনে হয়ত এইরপ যুক্তি কাধ্যকর ছিল, প্রধান কারণ 
অবশ্ট সমগ্র উত্তর ভারতে এই ভাষার সহজবোধ্যতা ও বহুল ব্যবহার। উত্তরভারতে 
উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও বুদ্ধিজীবিগণ অনেকে হিন্দৃস্তানী ভাষায় লিখিতে উভয় লিপিই 
ব্যবহার করিতেন। কাশ্মীর-পাঞ্জাব-উত্তরপ্রদেশের বহু অভিজাত হিন্দু পরিবারেও উর্দূ 
মাতৃভাষারূপে কথিত হইত। জওহরলাল নেহরুর মাতৃভাষা ছিল উ্দপ। গান্ধীজি 
উত্তর-ভারতে এই সর্বজনবোধ্য সহজ হিন্দুস্তানীকে রাষ্ট্রভাষার মর্ধ্যাদ! দিতে চাহিয়া- 
ছিলেন) ১৯১৮ সালে ইন্দোরে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনে তাহার ভাষণ হইতে আমৃত্যু 
তিনি এই মতই প্রচার করিয়াছেন। মৃত্যুর সাড়ে তিন মাস পূর্বেও ১২ই অক্টোবর ১৯৪৭ 
“হুরিজনসেবক"-এ প্রকাশিত গান্বীজির উক্তি স্মরণীয় ঃ 


১ আমির খুসুরৌ ইহাকে “হিন্দী” “হিদ্দবী”, 'জবানে দেহল্বী” (দিলীর ভাষা ) ভরা 
ররর 'কিনী” গুজরাতে *গুজবাঁ? ( গুজরাতী উর্দু) বলা হুইয়াছে। পরে ইহার নাম 
হয় 'জবানে উদ” । 

২ বালমুকৃন্দ গুপ্ত, *হিলীভাষা”, কলিকাতা, সংবৎ ১৯৬৪, পৃ, ৯। 

৩ 50210 20108: 00960611171 01181 800 10555100006 ০1 005 950%5]1 
18089) ৬০1, এ] (05০02£5 4১110 ও [0010 10000775197] 0, 0, 3, 95৩ 8180 
- ৫২5০০: 0৫ 00০ 18085965 09200218810 (501511-801078 706১6.) 0০5৮ ০4 ০৫ 10419১ 2৩৬ 
0৩1১1, 15956 ) 1 ০০৪ ০৫1915850৫9 90162 1070091 009665215 800 0, 51059:058, 


সংখ্যা--১ লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ ৪১ 


"118 [11708868701 ৪1)0010 09 109161)9] 980807161890 [31001 2000 197918- 
1890 [077৫0 006 8 178,005 00101019961092 06 10061) 16 8110810 8180 1:99]5 
8011016 01:08 আ9:০5৪ 71899899885 6011) 6119 01091:97)6 7921028] 1810£0- 
8£9৪ 8৪ ৪180 8,99111011969 ০70৪ 170] 160:9161 15102098949 0:051090 6095 
০8) 21 ০1] 800 89881] আআ) ০0 10801020891 1810£08£9,. ৭108 ০001 
118610178] 16910615829 12086 09910) 11160 ৪ 7101) ৪700. 00৮92:60] 11)9600177917% 
98081019 06 80079581706 6179 ভা1019 £81706 0 1)02)9,0 610061)68 8120. 
69911086810 9010$09 01989]6 93০1081%915 6০9 1711701০৮00 ০০] 0০ 
8 ০1179 8811086 1009111690,99 ৪00 6189 ৪01০6 01 08610615705, 


উভয় লিপির বন্ধনে বাঁধা হিন্দুস্তানীকে রাষ্ট্রভাবারূপে গ্রহণ করিয়া! গান্ধীজি ও নেহরু 
সাম্প্রদায়িক এক্যের যোগসূত্র অক্ষুপণ রাখিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দৃস্তানী নয়, হিন্দী এবং 
কেবলমাত্র নাগরী লিপিতে লিখিত হিন্দী-ই রাষ্ট্রভাষা হইবে; হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন 
এইরূপ উগ্র মত প্রচার করায়, গান্ধীজি হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে পদত্যাগ করেন 
এবং ১&ই জুলাই ১৯৪৫ পুরুষোত্ম দাস টণ্ডনকে একথানি পত্রে লেখেন £ 

৫02 09910161020 01 7891165 731183115 (08610091 190£0809 ) 1170] 0098 ৪, 
107001996০9 ০1১০৮) ন1001 900 0:00 &00 0০0৮1) 609 96 ৪10 0:00 
৪0108, 0215 61008 0920 ৪, 18,005 108102 0? 1317001 800 000 69109 01898.) 

১৯৩৪ শ্রীষ্টাব্ধে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শাসনতস্ত্রে (0০786161074) হিন্দৃস্তানী 
ভাষা কংগ্রেসের সরকারী ভাষারপে প্রথম স্বীকৃতি পায়। হিন্দুস্তানীর ছুই লিপিকেই 
স্বীকার করিয়া কংগ্রেস রাষ্ট্রভাষা-সমস্যার ও লিপি-সমস্যাঁর সমাধান-কল্পে স্থির করেন, 
ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতেছে “হিন্দৃস্তানী” (হিন্দুর সংস্কৃত-বহুল সাধু-হিন্দীও নয়, মুসলমানের 
ফারসী-বহ্ুল উর্দুুও নয় ), এবং এই রাষ্ট্রভাষ! দেবনাগরী ও আরবী দুই লিপির যে কোনও 
একটিতে ইচ্ছামতো! লেখ! চলিবে । 

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি রাষ্ট্রভাষা হিন্দুন্তানী তিন লিপিতে-_দেবনাগরী, আরবী 
ও আঞ্চলিক লিপিতে (29£102%] ৪০110$এ )--লেখা চলিবে মত দিয়াছিলেন | 

স্বাধীনতার ূর্বলগ্নে 00786165917 483910]5তে ভারতের রাষ্ট্রভাষা (478610729] 
150%58£9১) লহইয়! বহু বিতর্ক ও উত্তেজনা পূর্ণ আলোচনা হইয়াছে । “00788616591 
48891070015 1090৯6৪9৪৮4 ও 419০0০:6৪ 0£ 00081716998 ০0৫ 6119 001896160910( 
88891000170? [0019*-য় প্রকাশিত বিবরণগুলিতে এবং 100180 1906291 
40)1৪8-এ রক্ষিত ভাষা-বিষয়ক দুইটি গোপন বিতর্কের বিবরণে তাহার পূর্ণ ইতিহাস 
আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেখানে বহু বিচিত্র কৌতৃহলোদ্দীপক তথ্য পাইবেন ১ 


১ এবিষয়ে অতি-সংক্ষিগ্ত বিবরণ ড্র" [নু, 1, 966:5৪1, 0092506060791 877 ০01 13019, এ 
শৈ10031 0077779171817, (992058, 196? ), ০. 20011 '088০191 1,9083986”১ ০971 £ 
0320151]15 2৩৪৮৬এর 27291201870 ০০070510007 2 001739756929 ০ 


৪২ '_ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! ... বর্ধ ৮১ 
0070861689700 45889100]5-র 00091090681 [0206৪ 9019-001017716699 
২৪শে ও ২৫শে মার্চ ১৯৪৭ দুইটি অধিবেশনের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন £ 
প[ব100096201) 16690 86 609 006100 0£ 0109 0161290100৩ 1091086%0 
০৮ 0119 7981908০719 1781]) %9 6108 08610091 180£0889) 0৪ 0199 286 
06018] 19,07£5529 ০ 6109 [00100. 19021191) ৪1811 199 619 ৪89০01)0 00018] 
180209£9 101 ৪0918 09100 ৪৪ 6109 [01010 17795 105 19 8:969700119,5 
মিন মাসানী (বোম্বাইয়ের পার্শী, কংগ্রেস-সদস্য) ও শ্রীমতী হংস মেহতা৷ ( বোম্বাইয়ের 
হিন্দু ব্রাহ্মণঃ কংগ্রেস-সদস্য ) এ সম্বন্ধে তাহাদের মতাস্তর-লিপিতে (০6৩ ০6 ৫189906) 
লেখেন, তৃতীয় একটি লিপি-রোমান লিপিতেও-_র্া্ট্রভাষা হিন্দুস্তানী লেখা চলিবে, 
কারণ দক্ষিণ-ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক নাগরী বা উর্দু আরবী) লিপির সহিত অপরিচিত। 
১৪ই জুলাই ১৯৪৭--দেশ-বিভাগের ঠিক এক মাস পূর্বে_ কন্স্টটায়েন্ট এসেম্বলিতে 
গোড়া হিন্দীওয়ালার! ইংরেজী, হিন্দুত্তানী ও অস্তান্য সমৃদ্ধ আঞ্চলিক ভাষার দাবীর 
বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেন এবং “হিন্ুস্তানী”র পরিবর্তে “হিন্দী? রাষ্ট্রভাষা হইবে 
এই দাবী উত্থাপন করেন । এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৬ই জুলাই ১৯৪৭ কংগ্রেস 
এসেম্বলি পার্টির বৈঠকে ৬৩ £৩২ ভোটে গৃহীত হয় যে “হিন্দৃত্তানী' নয়, “হিন্দী”-ই 
ভারতের রাষ্ট্রভাষ। (4081009] 18089889” ) হুইবে ; ৬৩ £ ১৮ ভোটে গৃহীত হয় যে 
“নাগরী” লিপিই ভারতের “জাতীয় লিপি” (2801928] ৪০0:19৮? ) হইবে £ এবং ইংরেজী 
“দ্বিতীয় ভাষা” ( 4৪9০০20 106 08,£9+ ) রূপে চলিতে পারিবে । এই প্রস্তাবগুলির সহিত 
কন্স্টিট্যুয়েন্ট এসেম্বলিতে আবারও একটি প্রস্তাব সংবিধান-রচনার সময় হিন্দীর সমর্থকগণ 
উত্থাপন করেন-_দেবনাগরী লিপিতে লিখিত সংখ্যাচিহ্ৃগুলিই সংবিধানে স্বীকৃত হইবে 
এবং সরকারী কাজকর্ধে ব্যবহৃত হইবে । ভারতীয় সংবিধান রচনার সময় এ-বিষয়ে বহু 
বিতর্ক ও তিক্ততার পর ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ মুক্ী-আয়ঙ্গার১-উদ্ভাবিত সূত্রে ভাষা-ও- 
লিপি-সমস্যার সমাধানকল্পে এক আপোষ হয়। তদনুযায়ী, ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৩ 
অনুচ্ছেদ গৃহীত হয় : দেবনাগরী লিপিতে লেখ! হিন্দী ভারতের “সরকারী ভাষা 
(078015] 187080889) হইবে, ভারতীয় সংখ্যাচিক্কের আস্তর্জাতিক রূপং সরকারী কাজে 


এ 1180০72+ €( 00914 000151810 513985 1966 1 [001817 5৫13০1 1972) গ্রস্থের .8103885 ৪0৫ 


১৩ 0০08000০11৩ 17817058104 09200:955155, নামক অধ্যায়ে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ 
চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে। 


৫ গুজরাতীভাষী কে এম. মুন্সী ও তামিলভাষী দেওয়ান বাহাত্বর (স্তর) এন, গোপালম্বামী 
আয়লার। 


২ ২৬শে অগস্ট ১৯৪৯ য়েন্ট এসেম্বলিতে নাগরী লিপিতে লিখিত সংখ্যা চিহ্য 

আন্তর্জাতিক সংখ্যাচিহ্ন বিতর্কে, ৭ ভোট গণনায় ৭৪ £ ৭৪ ফলহুয়। হিম্দী-সমর্ধকদের টি 
ভোটদাতা নাগরীয় পক্ষে ভোট দিয়! জরুরি প্রয়োজনে ডিভিসন দারীর পূর্বে চলিয়া যাওয়ায় ৭৫ ১ ৭৪ 
দাবী কর! হুয়। পষ্টভি সীতার+ময়া ও জহরলাল নেহ্‌রু মন্তব্য করেন ষে স্বক্প ভোটের ব্যবধানে 
সার। দেশের উপর নাগরী লিপিতে লিখিত সংখ্যাচিহ্ চাপাইয়! দেওয়া ঠিক হুইবে না এবং হিন্দী- 


সংখ্য।-+১ | লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ ” ৪৩ 


ব্যবহৃত হইবে; এবং সংবিধান প্রবর্তনের পর হইতে ইংরেজী ভাষা অন্ততঃ ১৫ বৎসর 
সরকারী কাজে চলিবে১ ) এবং রাষ্ট্রপতি আদেশ প্রবর্তন করিলে অন্তর্বতাঁকালে ইংরেজী 
ভাষা ও ভারতীয় সংখ্যার আন্তর্জাতিক চিহ্মগুলি ছাড়া হিন্দী ভাষা ও দেবনাগরী 
লিপিতে লিখিত সংখ্যাগুলিও সরকারী কাজে ব্যবহৃত হইবে । 

47610619343, (৫) 10179 0080181 1806 0809 06 616 [01)1010. ৪17811 0৪ 01 
1) 1095৪90829৮ 9০01:106, 


1186 101) 0 170797819 6০ 09 0890 60 6199 00918] 00810099901 61)9 
00101 8175]1109 619 10692091018] 10: 016 100181) 10010792818, 

(2) 1০616136801 8261)1152 12 ০918959 (1), [0৮ 9 09107 01 
1669910 59523 [010 606 0012)00617099179106 01 61019 092086160610109 6179 70081181) 
197768529 91911 901001009 60 199 8890 (০ &]1 6119 01019] 1)000399 06 6119 
[00100 00৮ ভা) 16 আস 19117 9990. 11010901969] 1)916079 ৪91) 09011) 0091)- 
০817780% : 

[7০51090 6186 0119 779910906 11855 00071176 609 ৪910 09100) 05 ০0709? 
80015012189 6179 ৪৪ 0 6189 1বু11701 19175859 10. &00161012 00 6176 10176118)) 
190208£9 950. 06 6119 10০95808,61 60710 06 00171928,19 17) ৪00161017) 6০ 619 
1110071780107791 60177 06 1[7001812 1001798190০ ৪2 06 619 01018] 10000898 
০ 61069 [0701070, 

(3) ০6160990016 805 610106 10 61018 8:61019১ 2৮119109106 109 05 
197 10705109 6০7 6179 089১ 66৪] 6119 ৪৪.10. 09100 01 96991) 7988১ ০ 

(৪8) 6176 7002118) 19009295 ০ 
(9) 609 [09580861600 06 0107628,19, 
60৮ ৪001) 02009899 89 01857 109 ৪0901990 110 619 19৮, 


বৈচিত্র্যের লীলাভূমি ভারতে একটিমাত্র “জাতীয় ভাষা” (72861097081 1817608%9 ) 
বা 'জাতীয় লিপি” (708619791 ৪০:10$) স্বীকৃত হয় নাই । ভারতের প্রধান ১৪টি ভাষা 
(নিজ নিজ বিশিষ্ট লিপিতে ) সংবিধানে স্বীকৃতি পাইয়াছে। 


ওয়ালার! তাহাতে সম্মত হন। “05 100521196101291 1010 01 [00181 10011091915” আরবীতে গৃহীত 
সংখ্যাচিহ্ের আস্তর্জাতিক রূপ-_“20 61001301011) (0৫ 4818010 001009121? (95810598,0 « 973), 

স্রীটপূর্ব ৩য় শতকে ব্রাক্মী লিপিতে খোদিত ১, ৪ ৬ সংখ্যা অশোক-অনুশাসনে ॥ হীউপূর্ব ২য় 
শতকে নানাতাট প্রত্বলিপিতে ২, ৪, ৬, ৭, ৯ ঃ্রী্ীয় ১ম শতকে নাসিকের গুহালিপিতে ২ ৩, ৪, ৫, 
৬, ৭, ৯ সংখ্যাচিহ্ন পাওয়া যায়। শ্রীহীয় “ম শতকে মেসোপোেমিয়ায় 95%৩:03 969011১ € আ* 
৬৫০ শ্রীঃ) ভারতীয় হিন্দুদের ব্যবস্থত সংখ্যাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীষ্টার ৮ম শতাব্দীতে হিন্দৃ 
জ্যোতিষ গ্র্থ বাগদাদে আরবী ভাষায় অনুদিত, আরবীর মাধ্যমে ভারতীয় সংখ্যাগুলি ইওরোপে গৃহীত 
হয়। ৯৭৬ শ্রী স্পেনে একখানি পা্ুলিপিতে আরবী সংখ্যাচিহগুলি ব্যবন্বত। 


১ পুণু)৩ 08081 1:808598658 4১০৮ 1963 ২৬শে জান্ুআারি ১৯৬৫ সালের পরেও ইংরেজী 
ভাষার ব্যবহার সরকারী কাধ্যে অস্কৃঞক রাখিয়াছে এবং ভারত-রাস্ট্রের 4966০151 [:2০8588৩+, দেবনাগৰী 
লিপিতে লিখিত হিন্দী, ইংরেজীকে স্বানম্যুত করে নাই। 


৪8 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা রে | বর্ধ ৮১ 


্ীষ্তীয় উনবিংশ শতাঁবীতে বাঙ্গাল ভাষ! নাগরী লিপিতে বাঙ্গালার দুই প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে-_পশ্চিমপ্রাস্তে মানভূম-পুরুলিয়ায় এবং পূর্ববপ্রান্তে শ্রীহটে-_ছুইটি বিভিন্ন রীতিতে 
সন্প্রদায়বিশেষের দ্বারা লিখিত হইত। ১২২৪ সালে (১৮১৭ শ্বীঃ) নাগরী অক্ষরে 
লিখিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের একখানি পুথি পুণ্যশ্লোক বসম্তরগ্রন রায় বিদ্বদল্লভ 
মানভূম জেলার লাঁড়া-পাব়া গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৩১৫ বঙ্গাবে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে দান করেন। ৯টি পালায় বিভক্ত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের এই অভিনব 
পুথিখানি আগাগোড়৷ দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত দেবনাগরী অক্ষরে 
বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত-_পঞ্চকোট চাকলার নাখদা পরগণার ভিমডিহা গ্রামের ( বর্তমান 
পুরুলিয়া শহর হইতে তিন মাইল উত্তরে ) শ্রীপগ্ডিত পট্টনাএক কর্তৃক লিখিত, নাখদ। 
পরগণার রুদড়া গ্রামের ছিরু মাঝি পুথিখানির অধিকারী, হী জন্য ১২২৪ সালের 
১৪ই শ্রাবণ পুথিখানি লিপিকৃত।১ 

নাগরী অক্ষরে লিখিত বাঙ্গালা! ভাষার কয়েকখানি পুথি বৃন্দাবন হইতে নগেন্দ্রনাথ 
বসু প্রাচ্যবিদ্ভামহ্ার্ণৰ ( ১৮৬৬-১৯৩৮ ) মহাশয়ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

শ্রীহট্রে প্রচলিত “সিলেট নাগরী' লিপি শ্রীহট্ট শহরে ও তাহার আশেপাশে 
খীফ্ীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল; 
তাহারা বাঙ্গালা লিপি বা আরবী লিপি ব্যবহার না করিয়া দেবনাগরী 
লিপির, রূপান্তর সাধন করিয়া এবং বাঙ্গালা বর্ণমালার সংযুক্ত বর্ণগুলির বছল- 
সংক্ষেপ করিয়া, কয়েকটি স্বরবর্ণ বর্জন করিয়া, নূতন একটি সংযুক্ত বর্ণ ( আলেফ লাম 
আল্‌, “আল্লা শব্দ লিখিতেই কেবল এই সংযুক্ত বর্ণটির প্রয়োজন হয়) সৃষ্টি 
করিয়। এই অভিনব নাগরী লিপিতে বাঙ্গালা ভাষা! লিখিতেন। শ্রীধ্টায় ১৪শ 
শতাব্দীতে আরব দেশ হইতে প্রবল শক্তিশালী ধর্মপ্রচারক শাহ জালাল ভারতবর্ধে 
আসেন, তিনি মুসলমান সৈন্যদের লইয়া শ্রীহুট্ের রাজা গৌরগোবিন্দকে আক্রমণ করেন, 
১৩৮৪ খ্রী বর্তমান শ্রীহট্ট মুসলমান অধিকারে যায়। শাহ জালালের সহিত আগত মুসলমান 
সৈন্য, আউলিয়া ও অন্যান্য ব্যক্তি শ্রীহট্ে উপনিবিষ্ট হন। ইহাদের অনেকেই উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের মুসলমান অধিবাসী ছিলেন। শাহ্‌ জালাল শ্রীহুট্রকে “পবিত্র ভূমি” বলিয়া ঘোষণা 
করায় ধর্মবিশ্বীসী সাধারণ মুসলমানও উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারত হুইতে শ্রীহটে আসিয়া 
বসতি করেন। উত্তর-পশ্চিমে প্রচলিত হিন্দুস্তানী ভাষা এবং নাগরী লিপি ও নাগরী 
বর্ণমালা ইহার! ব্যবহার করিতেন। পরে আরবী লিপিতে লিখিত উদ্দভাষা শ্রীহট অঞ্চলে 
প্রসারিত হইলে শ্রীহটের এই সকল মুসলমান আরবী লিপিতে উর্দু“ বাবহার করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত নাগরী অক্ষরও ত্যাগ করিলেন না| । কালক্রমে এই সম্প্রদায়ের বহু 


১ ড্র" শ্রীকৃষ্ককীর্ভন, ৯ম সংস্করণ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত? ১৩৮০ ভীমদনমোহন কুমার 
সম্পীদিত, ভুমিকা ৩/০--৩/%/০ 


খ্য!--১ লিপির উৎপত্তি ও বণমালার বিকাশ ৪৫ 


ষল্পশিক্ষিত বা! নিয়শ্রেণীর মুসলমান ধীহাঁরা আরবী-ফারসী-উদূণ জানিতেন না, তাহার! 
স্থানীয় বাঙ্গালা ভাষা এই নাগরী অক্ষরে লিখিতে লাগিলেন । উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে 
শ্রীহটট অঞ্চলে প্রচলিত এই নাগরী লিপি ও বর্ণমালার হস্তলিখিত কোনও নমুনা আমাদের 
হাতে না আসিলেও ত্রীষ্টায় উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে-_সিপাহীবিদ্রোহের কিছু পরে-_ 
ুন্গী আব্দল করিম১ নামে শ্রীহট্বাঁসী এক সুশিক্ষিত মুসলমান আরব, মিসর ও ইউরোপের 
নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া স্বদেশ ফিরিয়া শ্রীহটে প্রচলিত নাগরী অক্ষরের স্থানীয় প্রচলিত 
রূপ সংস্কার করিয়া “সিলেট নাগরী” বর্ণমাল। নামে অভিহিত করেন এবং এই বর্ণমালায় গ্রস্থ- 
মুদ্রণ প্রবর্তন করেন | এই হরফে গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় শ্রীহট সহর ও পার্শবস্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ 
এই লিপি ও বর্ণমালা সমগ্র শ্রীহট জেলায় এবং ক্রমে নিকটবতী ত্রিপুরা, নোয়াখালি, 
চট্টগ্রাম, ঢাঁক!, ময়মনসিংহ এবং কাছাঁড় জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ 
করে এবং এই বর্ণমালায় বহু গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে থাকে । প্রথমে পাথরে খোদাই করিয়! 
লিখে প্রেসে এই লিপির ছুই একখানি কেতাব যুদ্রণের পর কলিকাতার চিৎপুর রোডে 
বেণীমাধব ভট্টাচার্যের জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস-এ এই লিপির টাইপ প্রস্তুত করাইয়া সিলেট 
নাগরীতে লিখিত পুস্তক মুদ্রণ শুরু হয়। পরে কলিকাতার শিয়ালদহের “হামিদী প্রেস” 
এবং শ্রীহট্ট সহবের “ইসলামিয়! প্রেস” এই কার্ধো উৎসাহের সহিত অবতীর্ণ হয়। তারপর 
ঢাকা ও পূর্ববঙ্তের দুই একটি শহরে এই হরফ বা টাইপে মুদ্রণ শুরু হয়। আরবী-ফারসী- 
উর্দু-বর্ণপরিচয়-হীন এবং যুক্তাক্ষর-বহুল বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রাচীন বা আধুনিক' বঙ্গসাহিত্য 
পড়িতে অনভ্যন্ত পূর্ববঙ্গের মাঝিমাল্লা! চাষীবাঁসী ও জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সিলেট নাগরী 
বর্ণমালায় মুদ্রিত পুস্তকাদির প্রচুর প্রসার শ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের শেষ হইতে বিংশ 
শতকের প্রথম দশকে ঘটে। মাত্র পাঁচটি স্বরবর্ণ, ২৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ, মোট ৩২টি বর্ণ লইয়! 
“সিলেট নাগরী”র বর্ণমাল|| দেবনাগরী বর্ণমালায় অ+ ঈ, উ, খ, &,ও স্বরবর্ণ গুলি 
সিলেট নাগরী সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছে আতম্মনাপিক বর্ণগুলিকে কাটষ্থাট করা হুইয়াছে__ 
ন, ম আছে? ও, ঞ, ণ বজ্িত। বাঙ্গালা লিপির বহুসংখ্যক সংযুক্ত বর্ণ এই লিপি সংক্ষিপ্ত 
করিয়া মাত্র ১৫টিতে ফাড় করাইয়াছে-পরস্পরের মাথায় চড়িয়া, তলায় যুক্ত হইয়া, 
কাকালে উঠিয়া, গায়ে পড়িয়া সৃষ্ট যুক্তবর্ণ আয়ত্ত করার পরিশ্রম এই লিপিতে স্বীকার 
করিতে হয় না; যাত্র ১৬টি সংযুক্ত বর্ণ২ এই লিপিতে আয়ত করিতে পারিলেই গ্রন্থ পাঠ 
করা যায়। সিলেট নাগরী বর্ণমালা যুদ্রাঙ্কনে যে আকারে ব্যবহৃত হইত তাহার কয়েক- 
খানি আলোকচিত্র শ্রীহট্র বানিয়াচঙ্গ নিবাসী পদ্মনাথ দেবশর্সা মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকা, ১৩১৫, ৪র্ঘ সংখ্যায় “সিলেট নাগরী” প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন | 
১ আব্বুল করিম সাহিত্যবিশারদ নহেন। সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্স্পেক্টর অফ- 


অফিসে কর্মচারী ছিলেন। প্সলেট নাগরী"র আবুল করিম জাহাজ হইতে নদীতে পড়িয়। অকালে প্রাণ 
ক্কারান। ২ প্রথম সংযুক্ত বর্দ আল্‌ (আলেফ-- লাম্‌) + বাঙ্গাল! হইতে ১৫টি। 


৪৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! বর্ধ ৮১ 


্রাহ্মী হইতে উদ্ভুত বিভিন্ন ভারতীয় লিপি এবং উর্দ্ঘতে ব্যবহৃত আরবী লিপি 
ছাড়! বর্তমানে আর একটি লিপি-_ রোমান লিপি-_-ভারতে প্রচলিত | 

ঘীষটপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে ফিনিসীয় লিপি হইতে গ্রীক লিপির এবং পরে তাহা হইতে 
রোমান লিপির উৎপত্তি। ফিনিসীয় ব্যপ্তনবর্ণগুলির সহিত নবসূষ্ট ৭টি স্বরবর্ণ গ্রীক বর্ণমালায় 
যুক্ত হইল। খ্রীষপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে দক্ষিণইতালিতে উপনিবিষ্ট গ্রীকদের নিকট হইতে 
রোমানর1 লিপিবিষ্তা শিখিয়! রোমান লিপি সৃষ্টি করে। গ্রীকলিপির ইত্রাস্কন 
( 77/:58080.) বর্ণমাল! হইতে সৃষ্ট রোমান বর্ণমালা, লাতিনের মাধ্যমে, ইংরেজী ও 
অন্যান্য ভাষার বর্ণমালায় গৃহীত হয় ও ক্রমে পাশ্চাত্য জগতে ছড়াইয়৷ পড়ে। রোমান 
লিপিতে প্রথমে কেবল 080:6%1 1966918 (09195010199 ) বা বড় হাতের অক্ষরগুলি 
প্রচলিত ছিল; ২০০ খ্রীষপূর্বাৰ্ধে এই বড় হাতের অক্ষরগুলির রূপ যাহা ছিল এখনও 
প্রায় তাহাই আছে। শ্রীপীয় ২য় শতাব্দীতে রোমান লিপিতে ছোট হাতের অক্ষর 
বা 9108]] 19669:3 ( 2012)980919৪ ), তাড়াতাড়ি টানা-লেখার জন্য প্রবর্তিত হয়; 
এগুলির রূপও প্রায় একই আছে। যুল রোমান লিপির সরল গঠন, প্রতিটি ধ্বনি পৃথক 
পৃথক্‌ বর্ণচিহ্ছে প্রকাশ, দেশ-কাল ভেদে ইহার প্রায় অবিকৃত রূপ এবং ইউরোপীয়গণ কর্তৃক 
ইহার বিশ্বময় প্রসার, এই লিপিকে বহুদেশের ও বন জাতির মধ্যে সুপ্রচলিত করিয়াছে। 

পোতুগীস বণিক ও  রোমান-কাথলিক ধর্মযাজকগণ ভারতে রোমান লিপি 
আনিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকে গোমস্তক বা গোয়ায় পোতুগিস, যাজকগণ রোমান 
লিপিতে কোঙ্কনী মারাী ভাষায় শ্রীপটীয় ধর্মগ্রস্থ রচন। করেন, মুদ্রাঘন্তর স্থাপন করিয়। 
রোমান হরফে ভারতীয় ভাষায় লিখিত শ্রীষধর্ম-বিষয়ক পুস্তক মুদ্রণ শুরু করেন। 
কোঙ্কনী ভাষায় সুশিক্ষিত ইংরেজ পাদরি টমাস. স্টীভেন্স € ১৫৪৯-১৬১৯ ) ষোড়শ 
শতকের শেষে পোর্ুগীস ভাষায় কোঙ্কনী ব্যাকরণ রচন! ও প্রকাশ করেন এবং সপ্তদশ 
শতকের প্রথমে বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে মারাঠী ভাষায় পদ্ঘে পক্রীন্ত-পুরাণ” গ্রন্থ 
রচন| ও প্রকাশ (১৬১৩) করেন। গোয়ার ভারতীয় শ্বীষানেরা অনেকে এখনও রোমান 
লিপিতেই নিজ নিজ মাতৃভাষা! লেখেন । এক সময়ে গোয়ার গোঁড়া শ্বীষ্টান শাসকেরা 
দেশীয় বর্ণমালা ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। 

১৫১৭ শ্রীষ্টাব্বে পোতুগীসেরা প্রথম বাঙ্গালাদেশে আসেন, হোসেন শাহ তখন 


১ টাইবার নদীর উত্তরে ইটালির প্রাচীন রাজা 5$:9:19র (বত'মান 03০8105 ও 01001 
কিয়দংশ ) অধিবাসী বা তাহাদের লিপি। 
২ ভারতে পোর্তুগীলদের আগমন ১৪৯৭ শ্রী, ভাক্কো-দ1-গামার নেতৃত্বে কেরলের কালিকট বনরে। 
১৫১০ শ্রী পোর্তৃগীসদের গোয়া অধিকার ও গোয়ায় পোর্তুগীস শক্তির ও বাণিজোর প্রধান কেন্দ্র সবাপন। 
বিদেশ হইতে আনীত রোমান টাইপে ১৪৫৭ শ্রী ভারতে প্রথম বই ছাপা হুয়, গোয়ায় পোর্ুগীসভাষায় 
শ্ীষধর্সসন্বন্ধে । ১৫৭৭ গ্রী কোচিনে পাত্রি যোয়ান্নেস্‌ গোন্সাল্ভেস্‌ 598:07793 000881$53 তামিল অক্ষর 
তৈয়ারী করিয়া ভারতীয় বর্ণমালায় প্রথম বই ছাপান। 


সংখ্যা-১ লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ ৪৭ 


বাঙ্গালার নবাব। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ১৫৯৯ শ্রীষ্টাব্দেই পোতুগীস্‌ মিশনারিরা বাঙ্গালা 
গছ্ঠে গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় রোমান লিপি ব্যবহৃত হয় খ্রীষীয় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিশনারিদের চেষ্টায় । বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালী খীষ্টান, পূর্ববঙ্গের ভূষণার 
(বৃসনা”-র) রাজকুমার” দোম্‌ আন্তোনিও দে! রোজারিও ১৭শ শতকে ব্রাহ্মণ-রোমান 
ক্যাথলিক সংবাদ" রচন! করেন, বাঙ্জাল। ভাষায় লিখিত এই বইখানির রোমান লিপিতে 
লেখ! বাঙ্গাল! রূপ মোনোএল দা আস্সুম্প.সাম্-রুত পোতুগীস ভাবানুবাদসহ) মুদ্রণের জন্য 
বঙ্গদেশ হইতে পোর্তুগালে প্রেরিত হয় ১৮শ শতকে; এ পাঙুলিপি পোতুগালের এভোরা 
নগরে সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল, বত“মানে লিসবনের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। 

পোতুগীস্‌ পাদরী মানোএল্‌ দা আস্সুম্পজাম্ পোতুগীসে লিখিত বাঙ্গালা ভাষার 
ব্যাকরণের সহিত বাঙ্গালা-পোতুগীস ও পোতুগীস-বাঙ্গাল! শব্কোষে১ বাঙ্গাল! শব্দগুলি 
রোমান হরফে লেখেন ও মুদ্রণ করেন (রচনা পূর্ববঙ্গে ১৭৩৪, মুদ্রণ লিস্বনে ১৭৪৩)। তাহার 
রচিত “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ? (07909 50836:9 0:60)5 0109৫) গ্রন্থথানিও 
রোমান লিপিতে বাঙ্গাল গে রচিত, রোমান হরফে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্বনে মুদ্রিত। 

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ রোমান লিপিতে পালি, সংস্কৃত 
প্রভৃতি ভারতীয় আধ্য ভাষাগুলি লিখিতে ও প্রকাশ করিতে আর্ত করেন। বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদে বঙ্কিমচন্দ্রের “হূর্গেশনন্দিনী” বাঙ্গাল! ভাষায় রোমান লিপিতে মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হইয়াছিল । 

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের] বিভিন্ন আদিবাসী-সমাজে কথিত 
অনার্ধ্য ভাষাগুলি লেখার জন্য রোমান্‌ লিপি প্রয়োগ করেন, রোমান হরফে অনার্ধ্যগো্ঠীর 
বিভিন্ন ভাষায় গ্রস্থা্দি মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। 

ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন নিরক্ষর অনার্ধা-ভাষায় প্রচলিত রূপকথা, লোক-কাহিনী, 
গান প্রভৃতি ইউরোপীয় শ্বীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রযত্বে ও কল্যাণে রোমান লিপিতে 
লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতের আধ্যেতর এই ভাষাগুলির সাহিত্যিক ও 
ভাষাতান্বিক আলোচনার জন্য রোমান লিপিতে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত এই সব রচনা .অমুলয 
উপকরণ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে খ্রীষ্টান মিশনারীর!| রোমাঁন্‌ লিপিতে এই সব 


১৬০০৪০৩1৪৫০ ৬2 [19109 10352891199 ৩ ০০9:018152, 101514109 6109. 40098 79098 
[051০800০4১০ 12%5511526 নল 1৩5০1, 95191, 10, ঢা 0116551 20৩7185০915 ১1০৩19181১০ 0৩ 
2৮০৪ ০ 090561109 ৫০ 589 71885309065. 5০7 46118615018 ০ 78025 715 718100৩1108 
4১8580200১9 1২৩11219০ 12:517015 0৩ 5800০ 4১০9011)0 05 09106:969090 ৫8 17,015 0):1৩0০ 
21. +141860০5 £ বিজ 081০, 0৩ 2251018০0 108 53155, [-15151:০ 08 4১080517219 2২591, শ ৫০ 
9517840, 4১000 0, 1000 20101], 0০900 0০858 ৪৪ 110510958 26068882188, € আখ্যাপত্র)। 
্রস্থখানির প্রথম ৪০ পৃষ্ঠা সংক্ষিপ্ত বাঙ্গাল! ব্যাকরণ) শব্দকোষের ১ম ভাগ (৪১-৩০৬ পৃষ্ঠা) বাঙ্গালা. 
পোতুর্গীস অভিধান ঃ.২র ভাগ €৩০৭-৫৭০ পৃষ্ঠা ) পোর্তুগীস-বাঙ্গাল! অভিধান, ৫৭১-৫৯২ পৃঠায় তিথির 
নাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, সপ্তগ্রহের নাম, হিন্দু শাসগ্রস্থের নাম? গায়ত্রী মন্ত্র, সমোচচাধ্য বাঙ্গাল! শব্বাবলী। 


৪৮ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮৪ 


নিরক্ষর ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়া, শ্রীষ্ীয় ধর্মকাহিনী বর্ণন! করিয়া, রোমান্‌ 
হরফে গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং রোমান্‌ লিপিতে এ সকল ভাষায় পঠন-পাঠনের অগ্রগতি 
সাধন করেন। বিহারের ছুমকায় স্কান্দিনেভীয় ধর্মযাঁজকদের প্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

উনবিংশ শতকে প্রোটেস্টান্ট ও রোমান কাথলিক মিশনারীর1 অস্ত্রিক গোষ্ঠীর নিরক্ষর 
ভাষ৷ সঁওতালী, মুণ্ডারী, খাসিয়৷ প্রভৃতিতে শ্বীষটধর্্ প্রচার করিয়া এ সব ভাষাভাষী আদি- 
বাসীগণকে শ্রীষধর্মে দীক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত লিপির প্রয়োজন অনুভব করেন। প্রথম 
দিকে তাহার সাওতালী ও থাসিয়ার জন্য বাঙ্গালা লিপি এবং মুণ্ডারীর জন্য নাগরী লিপি 
ব্যবহার করেন। তারপর তাহারা রোমান' লিপি ব্যবহার শুরু করেন-সাঁওতালী 
ও খাসিয়৷ ভাষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রোমান লিপি এবং মুণ্ডারী ভাষার ক্ষেত্রে রোমান 
ও নাগরী উভয় লিপি-ই তাহারা ব্যবহার করিতেছেন। এই সব অস্ট্রিক ভাষার সাহিত্য 
ঘী্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, তারপর এগুলি লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে ও হুইতেছে। াঁওতালী রূপকথা ও গীতিকবিতার সৌন্দর্য্য এবং মৃণ্ডা 
গীতিকবিতা ও প্রেমগীতির সহজ সারল্য ও উষ্ণতা, কৌমজীবনের প্রাণময় অকৃত্রিম 
রূপ প্রতিফলিত করিয়াছে । নরওয়ের মিশনারী 4৯৪৮, 7 0. 8০1017 এই সব 
ভাষার সাহিত্য রোমান হরফে এক পাতায় মূল ও পাশের পাতায় ইংরেজী অনুবাদ- 
সহ নরওয়ের রাজধানী অস্লোর 9919 109016069 ০06 0070088815৪ 0016079 
এবং ডেন্মার্কের রাজধানী কোপেন্হেগেন্‌ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। 
মুখ্যতঃ ইউরোপীয় মিশনারীদের প্রষত্ে ও কল্যাণেই এই ভাষাগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
এবং রোমান ও ভারতীয় বর্ণমালায় স্থায়ী দপ লাভ করিয়াছে ।১ 

সম্প্রতি সাওতালী ভাষার নিজস্ব লিপি উত্তাবন ও প্রচলনের জন্য শিক্ষিত সাঁওতালীদের 
মধ্যে কেহ কেহ সচেষ্ট হইয়াছেন । রোমান, বাঙ্গালা, দেবনাগরী লিপি বর্জন করিয়া 
সাওতালীর নিজস্ব লিপি প্রবর্তনের জন্য সাওতাঁল-সম্মেলনে প্রস্তাবও উঠিয়াছে। এই 
লিপির “ওল্‌? (01) নামকরণ হইয়াছে; এখনও ইহা! পরীক্ষ!-নিরীক্ষার স্তরে আছে; 
ইহার বর্ণমালা সুচিস্ভিত ও সুপরিকল্লিত নহে। 

ভারতের ভোট-চীন গো্ঠীর ভাষা বা কিরাত ভাষাগুলি বহুশঃ নব্য-ভারতীয় লিপি ও 
বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে । এগুলির মধ্যে লেপ বা রোঙ্গ, (2১০7৫ ) ভাষার নিজ 


১8৪09: 10107099225 718170071 22176/০1976016, 13 06. (03০৬৮, 0£ 9192) 2২৩৬, 2৯, 0. 
8০৭124-এর এবং [২৩%, 1, 0. 9156:50-এর সংগৃহীত ও প্রকাশিত সীওতালী রূপকথ! ও 
লোকসাহিত্যঃ রামণাস টুড়ুর সঙ্কপিত সাঁওতাল লোকপাহিতা ॥ ড/. 0. &1৩:এর তত্বাবধানে 
বিহার-সরকার-প্রকাশিত কোলগোঠীর বিভিন্ন ভাষার লোকগীতি ; এবং 56. [151,019 4৩ 98155-এর 
জন্ুগামী ইতালীয় রোমান কাথখলিক 98159190, মিশনারিদের দ্বারা সংগৃহীত ও প্রকাশিত খাসিত্বা ভাষার 
এস্থগুলি কৌতুহলী পাঠক দেখিতে পারেন। 


গংখ্যা-_১ লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ ৪৯ 


বর্ণমালা আছে; এ বর্ণমালা তিব্বতী হইতে গৃহীত । সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি তিব্বতে 
বৌদ্ধধর্মের প্রসারকালে 'কাশ্মীর ও উত্তর-ভারতের ভারতীয় লিপির রূপাস্তরে তিববতী 
লিপি সৃষ্ট হইয়াছিল, লেপ.চ1 বা রোঙ্গ, বর্ণমালা তাহার রূপান্তর । কিন্তু লেপচাভাষীর 
ংখ্যা মাত্র ২৫ হাজার, তাহারা ক্রমশঃ ভারতীয় আর্ধ্যভাষা (নেপালী বা গোর্ধালী বা খস্‌- 
কুরা) ও দেবনাগরী লিপি গ্রহণ করিতেছেন। নেপালের প্রাচীন নেবারী জাতি (97৪1) 
বঙ্গ-বিহার-মিথিলার সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগে প্রায় সহঅ বর্ষ পূর্বেই উচ্চতর সভ্যতার 
অধিকারী, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃত ভাষ| তাহাদের সাহিতাসৃষ্টির প্রেরণ! জোগাইয়াছে, ত্রীর্ীয় 
চতুর্দশ শতক হইতেই তাহাদের রচিত সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে 
ভারতে প্রচলিত ভোট-চীন গোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যের রূপ নেবারী ভাষায় পাওয়া 
যাইতেছে। পূর্ব-ভারতীয় “কুটিল” লিপি নেপালের লিপিকরগণ কর্তৃক পরিবন্তিত ও 
রূপান্তরিত হইয়া নেবারী লিপির সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ বাঙ্গালা-আসামী, মৈথিল* উড়িয়া 
লিপিরই সগোত্র নেষারী লিপি। কিন্তু নেবারী লিপির বর্ণমালায় আজ পর্য্যস্ত একখানি 
বইও মুদ্রিত হয় নাই। ১৭৬৮ ত্রীষ্টাব্দে শান্ত নেবারী জাতি যুদ্ধপ্রবণ গোর্ধাদের দ্বারা 
বিঞ্জিত হয় এবং নেপালী ( গোর্থালী বা পর্বতীয়া ব! থস্কুরা ) ভাষা নেপালের রাজকীয় 
ভাষা হওয়ায় নেপালী ভাষার লিপি দেবনাগরীতেই নেবারী ভাষার রচনাদি মুদ্রিত 
হইতেছে। ভোট-চীন গোষ্ঠীর মেইতেই ব| মণিপুরী, বোডো (কাছাড়ী, গারো, মেচ, রাভা, 
টিপ.রা, দীম1-সা) এবং গারো ভাষা বাঙ্গালা-আসামী বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে। মেইতেই 
ব! মণিপুরীর নিজঘ প্রাচীন লিপি ছিল, ভারতীয় লিপি হইতেই তাহার উত্তব। কিন্ত 
১৮শ শতক হইতে মেইতেই ভাষ! বাঙ্গাল! লিপি গ্রহণ করিয়াছে । ভোট-চীন গোষ্ঠীর 
অপর ভাষ! অহ্ম্‌ ১৩শ শতকে ব্রন্মপুত্র উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, অহম্‌ ভাষায় রচিত 
পুরাতন এঁতিহাসিক সাহিত্য “বুরঞ্জী” উল্লেখযোগ্য, অহমের নিজ লিপিতে অহম্‌ ভাষায় 
রচিত দুই একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর অহম মুদ্রায় অহম লিপির 
বর্ণ রহিয়াছে। আসামী-ভাষী হিন্দুদের মধ্যে অহম্‌ জাতি মিশিয়! গ্রিয়াছে ও আসামী 
বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে। 
গারে।, মুশেই এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাগাভাষা ত্রীপ্তীয় মিশনারীদের পরতে অগ্রসর 
হইতেছে এবং রোমান লিপিতে এই সব ভাষার রচনাও লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হইতেছে। 
হিমালয়ের সানুদেশে আসামের পার্বতা অঞ্চলে প্রচলিত আকা, আবর-মিরি, দফ-লা।, 
মিশ.মী প্রভৃতি ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষাগুপি মোট ২০ হইতে ২২ হাজার লোক বলে; 
এগুলির কোনও লিপি ও বর্ণমালা নাই। 
ভোট-চীন গোঠীর অন-মা (ব্যম্ম! ) ব| বমাঁভাষ। সাহিত্যে সমৃদ্ধ । হী্তীর় ১০ম 
শতাব্দীতে পগানের রাঙ্জ! অনিরুদ্ধ ও তাহার ছুই পুত্র রাজ! চোল্‌ ও র|জ। চন্-জিৎ-থা"র 
সময়ে ইহা! লিপিবদ্ধ হয়। সেই সময়কার অস্দট্রিক জাতির মোন্দের মধ্যে প্রচলিত ভারতীয় 


৬6 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বধ ৮১ 


লিপি কিছু রূপান্তর করিয়! বর্মী লিপি সৃষ্ট হয়। আরাকানের আরাকানী ভাষা ও পার্বত্য 
চট্টগ্রামের অং উপভাষা বর্মী-ভাষার অস্তর্গত, এগুলি বর্মী লিপিভে লিখিত হয়। 

উত্তর-পশ্চিম আসামে ও উত্তর-বর্মায় বিক্ষিপ্ত খামৃতী ভাষ| এবং উত্তর-বর্মার শান্‌ 
ভাষা (শ্যামী 81৪01 ভাষার বূপভেদ ) ভোট-চীন গোঠীর দৈ বা থাই (1:91 ) ভাষার 
অন্তর্গত। বর্মীদের সহিত নিকট সংস্পর্শের ফলে খাম্তী ও শান্‌ ভাষা বর্মী লিপি ও 
বর্ণমাল৷ গ্রহণ করিয়াছে । 


কোনও ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণ অর্থাৎ ধ্বনির প্রতীকচিহ্ৃগুলির সমষ্টি “বর্ণমাল!? 
(৪101)5096)। গ্রীক বর্ণমালার প্রথম বর্ণ 4109 ও দ্বিতীয় বর্ণ 7৪6৪-র সমবায়ে 
গ্রীক ৪101099698১ লাতিন ৪190896810১ ইংরেজী 6101)8)9৮1 কোনও ভাষার 
বর্মমালাই নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ ন! হওয়ায় উহা! ভাষায় ব্যবহৃত বা উচ্চারিত সমস্ত 
ধ্বনিকে প্রকাশ করিতে পারে না। একই বর্ণটিষ্কের দ্বারা একাধিক ধ্বনি অনেক 
সময় নির্দেশিত হয়, যথা» বাংলায় অ- বর্ণের স্বর] “অ”, “ও+ দুইটি ধ্বনি £ অনস্তঃ 
অতুল ( ওতুল )) ইংরাজীতে “৪, ৬টি স্বরধ্বনির প্রতীক চিহ্ন ঃ তু 1801)97১ 22080১1189১ 
808,09১ 9697) ৪) ইংরেজী 00৮১ ১৪৪১ 196৪-এ ০০১-বর্ণ তিনটি পৃথক য্বরধ্বনির 
প্রতীকচিহ্ন। আবার একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণ বর্ণমালায় ব্যবহৃত হয়-_যথ!| 
বাঙ্গালা জয)শযস। কালক্রমে উচ্চারণ-বিবর্তনের জন্য ভাষায় বহু ধ্বনি লুপ্ত 
হইলেও বর্ণমালায় লুপ্ত ধ্বনির বর্ণগুলি কখনও কখনও সুদীর্ঘ কাল ধরিয়| সুচিরাগত 
প্রথায় রক্ষিত হ্য়__যথা, বাঙ্গাল! বর্ণমালায় খ ৯ যবণ। | 


বিভিন্ন ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যাও বিভিন্ন । মিশরীয় বর্ণমালায় ২৪ (মতাস্তরে ২৫)টি 
বর্ণ, হিক্রতে ২২টি, গ্রীকে ২৪টি, রোমকে ২৬টি বর্ণ। ইংরেজী ভাষায় ২৬, 
ফরাসীতে ২৩, লাতিনে ২২, ডাচে (ওলন্দাজে) ২৬, স্পানিশে ২৭, ইতালিয়ানে ২০১ 
রাশিয়ানে ৪৮১. সংস্কৃতে ০০টি বর্দ। আরবীতে ২৮, ফারসীতে ৩২, তুকাঁতে ৩৩, উদ্দুতে 
৩৫টি, বর্মাতে ১৯টি বর্ণ। বিখ্যাত [+508291 [019610208:5-তে (১৭১৬ হী) চীনীয় 
বর্ণমালা ৪০১৪৫) পরবর্তাকালে সংক্ষিপ্ত হইয়া চীনীয় বর্ণমালা ১০,০০০। এক 
_পিকিংয়ের উপভাষাতেই ব্যবহৃত ৪২০০ শব্ের জন্য ৪২০টি প্রতীক, অর্থাৎ গড়ে একটি 
প্রতীক-চিন্কে ১০টি শব । জাপানী ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলি মাত্র ৪৭টি বর্ণে প্রকাশ করা 
যায় দেখিয়া পরবর্তাকালে জাপান চীনীয় বর্ণমাল৷ রূপাত্তরিত ও পরিবন্তিত করিয়া মাত্র 
৪৭টি বর্ণে জাপানী ভাষার বর্ণমাল! সংহত করিয়াছে। 


সংখ্য1--+১ লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ ৫১ 


সংস্কৃত ভাষার বর্ণমাল! সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক, পৃরাপৃরি ধ্রনিবিজ্ঞানসন্মত। সংস্কৃতে 
মূল ধ্বনির সংখ্যা ৮০, বর্ণমালায় বর্ণসংখ্যাও ৫০, প্রতিটি ধ্বনির চিহ্ন সুনির্দিউ | শ্রীক- 
রোমক বর্ণমালার মত সংস্কৃতে র-ব্যঞ্জন এলোমেলো! ভাবে সঙ্জিত নয়। উচ্চারণস্থান ও 
হুষ-দীর্ঘ ধ্বনি অনুসারে সংস্কৃতে ১৪টি স্বরবর্ণ বিন্য্ত ; সর্বাপেক্ষা লঘু বর “অ? প্রথমে, 
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ যৌগিক ্বর “ও, সর্বশেষে । ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বাগ'যন্ত্রের উচ্চারণ-স্থান 
অনুষায়ী ক্রেমবিভক্ত ও বগগাঁকৃত। মুখবিবরের অভ্যন্তর হইতে বাহিরের স্পর্শ ও মোক্ষ 
পর্যযস্ত__কণ্ঠ হইতে তালু, মূর্ধ/ দগ্ত, ওঠ পর্যাস্ত পর পর উচ্চারণস্থানের ক্রম ধরিয়া__কণ্ঠা, 
তালবা, মূর্ধন্য, দস্তা, ওষ্্য পাঁচটি স্পর্শবর্ণের বর্গ £ প্রতি বর্গে ধ্বনিবিজ্ঞানসন্মতভাবে 
প্রথমে দুইটি অঘোষধ্বনি (একটি অঘোষ হল্পপ্রাণ, অপরটি অঘোষ মহাপ্রাণ ), তারপর 
দুইটি ঘোষবৎ ধ্বনি ( একটি ঘোষবৎ' অল্পপ্রাণ, অপরটি ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ), তারপর সেই 
বের নাসিক্য ধ্বনির সমাবেশ করিয়! প্রতি বর্গে পাচটি করিয়া মোট ২৫টি স্পর্শধ্বনি, এবং 
প্রত্যেকটি ধ্বনির নির্দিষ্ট প্রতীকরূপে ২৫টি স্পর্শবর্শ। স্পর্শবর্ণের পর চারটি অর্ধব্যঞ্জন 
অস্তঃস্থবর্ণ (89171-ড 0৯919 &70 1100108 ) “য. রঃ ল; ব-ব্গায় ব্যঞ্জনধ্বনির সহিত 
ইহাদের উচ্চারণে মৌলিক পার্থকা। তাহার পর ওটি অঘোষ উম্মবর্ণ “শ, ষ, স' এবং 
একটি ঘোষবৎ উক্মবর্ণ “হ*। সর্বশেষে অনুষ্বার ও বিসর্গ এবং অন্তুনাসিক বিন্দু । বাগযন্ত 
ও মুখবিবরের অভ্যন্তর হইতে ধ্বনিগুলি যে ভাবে ও যে ক্রমে নিঃ:সারিত হইতেছে তাহার 
প্রতি সূক্ষ্ম ধ্বনিবিজ্ঞানসন্মত লক্ষ্য রাখিয়! আর কোনও ভাষার বর্ণমালা এই ভাবে বিন্যাস 
করা হয় নাই। এইরূপ বৈজ্ঞানিক বর্ণমাল! পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায় নাই। প্রাচীন 


ভারতীয় আর্ধ্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত_ বর্ণমালা আমাদের মহৎ 
উত্তরাধিকার | 


গ্রন্থপঞ্জী 

18880 18510710156 &1005096 2 019৯ 1883, 270. 900, 18903 ভা, ও, 
7058010) 4 1315605 06 609 46 01 0605 1990 3 70 ঘ5:0. 010৫0) 7119 
96০: ০06 6১9 410109)96, 1900১ 3:90, 1938 3 0808: 0£8, 26 15966978, 
1048 01. 2. 319) 4 362৫5 ০6 ৬ ০610%, 1958 5 খ, মা018৫210175 26506 
[45060582989 1951 [108 86. 10951839 21960৮- ৮606 10 409190% 172508, 
1958; ডা. দ11009:8-7296019১ 11109 70201861020; 01 609 41070810969 1918) 
3. 801219:) 100157 2519908:20179 [106, 17508, 9৫ ৮5 ত. বু, ম199৪ 
1904) 15100511088 95092) 1109 0810 01 6179 739108511 907106 1919, 


গৌরীশঙ্কর হীরাচন্দ, ওঝা, ভারতীয় প্রাচীন লিপিমাল| ॥ 


পরিষং-সংবাদ 


১৩৮১ বঙ্গাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৮২ বৎসরে পদাপণণ করিল। “সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকা” ৮১তম বর্ধে উপনীত হইল। 

১৩০০ বঙ্গাব্বের ৮ই শ্রাবণ «দি বেঙ্গল একাডেমি অফ. লিটারেচার" প্রতিষ্ঠা হয়, 
শ্রাবণ মাসের শেষে একাডেমির পত্রিকা «009 392085] 40809105 01 11697860:6, 
ড্০1.], ০. 1' প্রকাশিত হয়। ৭ই ফাল্গুন ১৩০৪ একাডেমির বাঙ্গাল। নামকরণ 
হওয়ার পর “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ | 11) 7390£81 4.008৫6100 ০01 1169:8600:9, 
০], ], ০ 8৮ হইতে ১৩০১ বঙ্গাবের আষাঢ় মাস পর্য্যস্ত এই নামে পরিষদের পত্রিকা 
প্রকাশিত. হয়; ১৩০১ বঙ্গাবের শ্রাবণ মাসে “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ত্রিকা, ১ম ভাগ, 
১ম সংখ্যা” প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্ধ্যায়ের পত্রিকা ইংরেজী-বাঙ্গাল! দ্বিভাষিক ছিল। 
১৩০১ শ্রাবণ হইতে "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাস্য় কেবলমাত্র বাঙ্গাল! ভাষায় প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হইতেছে, এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দ হইতে “সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা”র বর্ষ গণনা করা 
হইতেছে | 

পরিষদের ৮২তম বর্ধ কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগা ও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে । 

পরিষ7্‌ মন্দির হইতে ১৯৬৫ সালের ১৪ই জান্আরি (বৃহস্পতিবার ৩০শে পৌষ ১৩৭১) 
তারিখে অপহৃত ১১শ শতাব্দীর বিষুমূতি বর্তমান বর্ধে আমেরিকার বোস্টন মিউজিয়ামের 
সৌজন্যে পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এই সংক্রান্ত শুভ-সংবাদ" ৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ পরিষদের ৮২তম 
. প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষৎ-সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশিত হুইয়াছে। এই পক 
আরও কিছু তথ্য পরিষং-সম্পাদক যথাসময়ে প্রকাশ করিবেন । 

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাঁজাপাল শ্রীযুক্ত আ্টনি লালসলট ডিয়াস্‌ বর্তমান বর্ষে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক পদ অলংকৃত করিয়াছেন। পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে 
পরিষ(্‌ মন্দিরে তাহার শুভাগমন প্রার্থনা করিয়া পরিষং-সম্পাদ্দক মাননীয় রাজ্যপালকে 
আহ্বান জানাইলে তিনি পরিষদের প্রতিষ্ঠ-দিবস-উৎসবে যোগদান করিতে এবং 
পরিষদের পৃষ্ঠপোষক পদ অলংকৃত করিতে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধী বর্তমান বর্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি 
শুভেচ্ছা ও আন্ুকুল্য প্রকাশ করিয়াছেন । পরিষদ মন্দির হইতে অপন্ৃত একটি 
বিঞুমুতি পুনরুদ্ধার বিষয়ে বোস্টন মিউজিয়মের কতৃপক্ষের সহিত পরিষত-সম্পাদকের 
পত্রালাপের ও গত ৬৫ বসরের পুরাতন নধিপত্রের সহায়তায় অপহৃত মূর্তির বত্ব্ামিত্ 
পরিষং-সম্পাদক কৃ প্রমাণের পর বোস্টন মিউজিয়মের পরিচালক ও পরিষৎ- 
সম্পাদকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের নকল ও চিঠিপত্রের নকল পরিষং-সভাপতি আচার্ধা 


সংখ্যা--১ পরিষৎ-সংবাদ ৫৩ 


শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিয়া তাহার সহায়ত। 
প্রার্থন! মাত্র তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সহিত সাহায্য করিয়াছেন । পরিষদের ৮২তম 
প্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদূকে আন্তরিক 
শুভেচ্ছ! জ্ঞাপন করিয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছেন | 

পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য, বঙ্গভারতীর প্রবীণ সেবক, পণ্ডিত হরেকৃষ্জ মুখোপাধ্যায় 
সাহিত্যরত্ব মহাশয় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ায় মাননীয় রাজাপাল সাহিত্যরত্ব মহাশয়ের 
চিকিৎসার জন্য পাঁচশত টাকা সাহায্য প্রেরণ করেন। মাননীয় রাজ্যপালের এই 
মহানুভবতায় পরিষদের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে তাহাকে কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ 
জ্ঞাপন কর! হয়। মাননীয় রাজ্যপালের নির্দেশে বীরভূম জেলার কুড়মিঠা গ্রামে সাহিত্য- 
রত্ব মহাশয়ের গৃহে সুযোগ্য সরকারী চিকিৎসক গিয়৷ তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । বক্তভারতীর সেবকের প্রতি রাজ্যপালের এই শ্রদ্ধা সাহিত্য- 
পরিষদের সেবকবৃন্দকে আনন্দদান করিয়াছে ॥ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্ধযনির্বাহক-সমিতির প্রাক্তন সদস্য স্বর্গত কেশবচন্দ্র গুপ্ত 
মহাশয়ের পুত্র শ্রীয়দেব গুপ্ত ও পুত্রবধূ শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী (প্রথ্াত দার্শনিক 
সুরেন্ত্রনাথ দাশওপ্ত মহাশয়ের কন্যা ) প্রতি বৎসর বঙ্গের কোনও প্রবীণ সাহিত্য-সেবীকে 
শস্ধার্ঘ্য অর্পণের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হাতে কিছু অর্থদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
রেবিবাসর”-এর সর্বাধ্ক্ষ ও সাহিত্য-পরিষদের সহ-সভাপতি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত 
মহাশয়ের মারফৎ তাঁহার! পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট এই প্রস্তাব করেন। বর্তমান বর্ষের 
জন্য পরিষৎ-সম্পাদকের নিকটে ৩০০ টাকার চেক শ্রদ্ধার্থয-রূপ তাহারা প্রেরণ করেন। 
বর্তমান বর্ধে তাহাদের প্রদত্ত অর্থ পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিরত্ব মহাশয়কে 
শ্রদ্ধার্ধ্য-্বরূপ দেওয়া হুইয়াছে। পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতি শ্রীজয়দেব গুপ্ত ও 
প্রীমতী চিত্রিতা দেবীকে তাহাদের সাহিত্য-প্রীতি ও বঙ্গ-সাহিত্যের সেবকগণের প্রতি 
আস্তরিক শ্রদ্ধার জন্য সাধুবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

পরিষদের আজীবন সদস্য ও সুন্র্দ শ্রীবলাইটাদ সাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া বিনা 
পারিশ্রমিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হিসাব পরীক্ষার কার্ধ্য করিয়া! আমাদের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হুইয়াছেন। বর্তমান বর্ষে তিনি পরিষৎ-সম্পাদকের. হাতে ছয় হাজার টাকা 
'সুশাস্তবালা স্মৃতি তহবিল” প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিয়াছেন। শ্রীসাহার ইচ্ছানুসারে এ 
টাকা ব্যাঙ্কে সর্বোচ্চ সুদে স্থায়ী আমানত রাখা হইয়াছে। এ গচ্ছিত তহুবিলের সুদ 
হইতে প্রতিবর্ধে পরিষদের গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য উপকরণ ক্রয় করা হুইবে| প্রাচীন 
্ন্থাদি রক্ষার জন্য এই তহবিল হইতে নিয়মিত ব্যবস্থা হইবে। ৃ 

রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশনের কর্তৃপক্ষ বর্তমান বর্ধে পরিষদের পুরাতন 
ুর্লত পুস্তক বাধাইবার জন্য ৯৭৫০১ টাকা দান করিয়াছেন। এ টাকা হইতে বহু ছুর্লত 


৫৪ ূ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ বর্ধ ৮১ 


প্রাচীন গ্রন্থ বাঁধান হুইয়াছে। পরিষদের প্রয়োজন উপলবি করিয়1 সম্প্রতি পরিষং- 
সম্পাদককে তাহারা আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । ফাউণ্ডেশনের কতৃপক্ষকে 
এজন্য আমরা আস্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি । 

১৩৮১ বঙ্গাৰের প্রারস্তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে তিনজন .কবির চিত্রপ্রতিষ্ঠ 
করা হইয়াছে। 

১৩৮১ বঙ্গাব্ধের ১ল! জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় কবি গোবিন্বচন্ত্র দাস, কবি 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি মোহিতলাল মজুমদারের চিন্রপ্রতিষ্ঠা-উৎসব যথাযোগ্য 
মর্যাদার সহিত সমারোহ-সহকারে অনুষিত হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। রবীন্দ্রনাথের “মহাবিশ্বে মহাকাশে, 
সঙ্গীতটি এই পুণ্য অনুষ্ঠানে উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে গীত হয়। প্রেসিডেল্গী কলেজের ছাত্রী 
কুমারী শুক্লা কুমারের উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধৃপদীপ- 
শোভিত তিনখানি চিত্রপট মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন । এই 
উপলক্ষে সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষৎ মন্দিরে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য:পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীমদনমোহন কুমার-রচিত “করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও কাব্য? গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন ও প্রথম গ্রন্থখানি তাহার বয়োজ্োষ্ঠ 
প্রবীণ পরিষৎ-সদস্য আচাধ্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে উপহার দেন। 

কবি গোবিন্বচন্দ্র দাসের পরিবারে রক্ষিত একখানি পুরাতন ফটোগ্রাফ হইতে কবির 
দ্বিতীয়া পত্রী প্রেমদার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীহেমরঞ্জন দাস একখানি নৃতন চিত্র প্রস্তুত করাইয়া 
পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য উপহার দিয়াছেন । 

কবি করুণানিধানের জীবনী রচনার উপকরণ সংগ্রহের সময় কবির যে-সকল 
ফোটোগ্রাফ ও চিত্র শ্রীমদনমোহন কুমার সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে শিল্পী 
শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায়, আর, এ" € লগণ্ডন ) অঙ্কিত করুণানিধানের একখানি চিত্র ছিল। 
করুণানিধানকে সম্মুখে বসাইয়া শিল্পী এ ছবিখানি আকিয়াছিলেন। করুণানিধানের 
কবি-ব্যক্তিত্ব চিত্রধানিতে পরিস্ফুট | কবি স্বয়ং & চিত্রখানিতে স্বাক্ষর করিয়া শিল্পীকে 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। করুণানিধানের স্পর্শধন্য এই অপ্রকাশিতপূর্ব ছবিখানি পরিষৎ- 
প্রকাশিত “করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও কাব্য গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হুইয়াছে। 
মূল ছবিখানি হইতে করুণানিধানের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কনের ভার শিল্পী ভূনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের উপর বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ অর্পণ করিয়াছিলেন, এই উৎসবে এ 
তৈলচিত্রথানি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিঠিত হুয়। ৃ্‌ 

কবি মোহিতলাল মজুমদারের স্বাক্ষরিত একখানি পুরাতন ফোটোগ্রাফ হইতে তাহার 
তৈলমিন্র প্রস্তের ভার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শিল্পী শ্রীবিভূতি সেনগুপ্তকে দেন। কবির 
স্বাক্ষরিত ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্তত তৈলচিত্র এই উৎসবে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্িত হয়। 


সংখ্যা--১ পরিষং-সংবাদ && 


বঙ্গের এই তিন কবির চিত্র-প্রতিষ্ঠাউৎসব উপলক্ষে পরিষৎ মন্দিরে একটি প্রদর্শনীর 
আয়োঞ্জন কর! হয়। গোবিন্বদচন্দের কাবাগ্রস্থগুলির প্রথম সংস্করণ, তাহার কাব্য- 
পক্কলন এবং তাহার জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে প্রকাশিত বিভিন্ন পুরাতন পত্রিকার 
সংখ্যাগুলি প্রদর্শনীতে রাখা হয়। পরিষৎ-সদস্য শ্রীঅনিলকুমার ভৌমিক ও পরিষদের 
সহকারী সম্পাদক শ্রীহারাধন দত গোবিন্দচন্দ্রের রচন! ও গোবিন্দচন্দ্র-সংক্রান্ত পুরাতন 
কাগজপত্র ও প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়! প্রদর্শনীর বিশেষ সহায়তা করেন। 

কবি করুণানিধানের লিখিত বহু চিঠিপত্রঃ করুণানিধানের অগ্রজ সমকালীন ও পরবর্তী 
সাহিত্যিকরৃন্দের করুণানিধানকে লিখিত চিঠিপত্র, করুণানিধানকে লিখিত তাহার স্ত্রীর 
একখানি জীর্ণ পত্র ও ঠিকানা-লেখা! খাম, করুণানিধানের এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার সার্টিফিকেট ও অন্যান্য ছুক্প্রাপ্য কাগজপত্র, তাহার শেষ জীবনে রচিত ছুইখানি 
অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের ও প্রবন্ধের পাওুলিপিঃ তাহার কাব্যগ্রন্থগুলির বিভিন্ন সংস্করণ, 
কবির কয়েকখানি আলোকচিত্র এবং বিভিন্ন পুরাতন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
করুপানিধানের প্রথম প্রকাশিত কবিতা ও প্রবন্ধ এবং কয়েকটি ফটোস্ট্যাট কপি এই 
প্রদর্শনীতে প্রদদণিত হয়। এই ছুর্লভ সামগ্রীগুলির অধিকাংশই শ্রীমদনমোহন কুমার 
করুণানিধানের জীবনী রচনার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ডাঃ কালীকিন্কর 
সেনগুপ্ত ও শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় তাহাদের নিকট রক্ষিত করুণানিধানের চিঠি ও 
কবিতার ফটোস্ট্যাট কপি এই প্রদর্শনীর জন্য দিয়! সহায়ত করেন। 

কবি মোহিতলাল মজুমদারের অনেকগুলি চিঠিপত্র তাহার বিভিন্ন রচনার 
পাতুলিপিঃ তাহার কাব্যগ্রন্থ ও সমালোচনা-গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বিভিন্ন সাময়িক 
পত্রিকায় প্রকাশিত যোহিতলালের প্রথম প্রকাশিত কবিতা ও প্রবন্ধঃ মোহিতলাল- 
সম্পাদিত সাময়িকপত্র এবং মোহিতলালের ছুইথানি দুষ্প্রাপ্য পুরাতন ফোটোগ্রাফ এই 
প্রদর্শনীতে প্রদণিত হয়। অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাহার সংগ্রহে রক্ষিত 
মোহিতলালের অনেকগুলি চিঠিপত্র দিয়া এই অনুষ্ঠানে বিশেষ সহায়তা করেন। 
মিনার্ভ থিয়েটারে অভিনীত, নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্্যোপাধ্যায়ের “বাঙ্গালী” নাটকের 
মোহিতলাল-কৃত ইংরেজী অহ্বাদের পাুলিপি ভূপেন্দ্রনাথের পুত্র সাহিত্যিক হীরেন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে পরিষদে দান করেন। 

প্রদর্শনীটি উপস্থিত দর্শকর্ন্দের চিস্তাকর্ধক হওয়ায় তাহাদের অন্বরোধে পরিষৎ- 
সভাপতি এই প্ররদর্শনীটি এক সপ্তাহের জন্য খোল! রাখার আদেশ দেন। সাহিত্যানুরাগী 
বছু দর্শক সপ্তাহব্যাপী এই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য পরিষৎ মন্দিরে আসেন । 
'_ চিন্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবন -ও কাব্যসাধন। সম্পর্কে অধ্যাপৰ 
শ্রীধীরেন্দ্রনাধ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় দুইটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। অশ্লীতিবর্ধবয়স্ক প্রবীণ কবি শ্রীষতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য অসুস্থতা-নিবন্ধন সভায় 
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উপস্থিত হইতে ন! পারায় তাহার রচিত “গোবিন্বচন্দ্র দাস” কবিতাটি পাঠ করেন 
শ্রীমগ্ট,কুমার মিত্র | 

মানুষ করুণানিধান ও কবি করুণানিধান সম্বন্ধে শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ) 
ও শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সভায় ভাষণ দেন। করুণানিধান ও মোহিতলালের অন্তরঙ্গ 
সম্পর্ক ও ছুঃখ দারিজ্র্যের মধ্যে বাণীপৃজায় তন্ময়তার কথা শ্রীমদনমোহন কুমার বর্ণন! 
করেন। | 

ঢাকা বিশ্ববি্ভালয়ে কবি-অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারের মনোহর স্মতিচারপ 
করেন আচার্ধ্য শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার | ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচার্য পদ হুইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়! রমেশচন্দ্র যেদিন কলিকাত। চলিয়! আসেন সেইদিন মোহিতলাল 
নীলক্ষেত-প্রান্তরে সান্ধাত্রমণের নিত্যসঙ্গী রমেশচন্দ্রের উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা 
করিয়। তাহার প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ উপহার দেন। আচার রমেশচন্দ্র মোহিতলালের 
সেই অপ্রকাশিত কবিতাটি সভায় পাঠ করেন। পাঠান্তে এ কবিতাটি পরিষং-সম্পাদক 
পরিষদের চিত্রশীলায় রক্ষার জন্য প্রার্থনা! করিলে রমেশচন্দ্র কবিতাটি পরিষদে দান 
করেন। সাহিত্যিক শ্রীবলাইঠাদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল) মোহিতলালের সহিত তাহার 
সাহিত্যজীবনের বিচিত্র সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করেন ও মোহিতলালের স্মৃতির উদ্দেশে 
রচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীজীবনকৃষ্চ শেঠ কবি মোহিতলাল সম্পর্কে আলোচন! 
করেন এবং ফ্বরচিত সনেটে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। কবি ও দার্শনিক মোহিতলাল 
সম্বন্ধে আলোচন! করেন ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত । শ্রীদুধীর বসু একটি কবিতায় 
গোবিন্দচন্দ্র, করুণানিধান ও মোহিতলালের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। 
পরিশেষে সভাপতি আচার্ধ্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে পরিষৎ মন্দিরে 
বঙ্গের এই তিন প্রখ্যাত কবির চিত্রপ্রতিষ্ঠ। করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একটি অবশ্টা- 
কৃত্য পালন করিলেন ও পুণ্যকর্ম করিয়। খধি-ধণ পরিশোধের প্রয়াস করিয়া ধন্য হইলেন। 
গোবিন্চন্দ্র, করুণানিধান ও মোহিতলালের ব্যক্তিত্বঃ কবিত্ব ও সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে 
আচার্য সুনীতিকুমার বহুতথ্যপূর্ণ চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন। কৰি গোবিন্দচন্দ্র দাস” 
ও করুণানিধানের কাব্যগ্রন্থগুলি এখন আর পাওয়! যায় না, পরিষদ এই উৎসব উপলক্ষে 
যে সমস্ত ছুল্প্রাপ্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলির সাহায্যে গোবিন্বচন্দ্র দাস ও 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনার সুসম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ সাহিত্য পরিষৎ 
প্রকাশ করিলে কবি-পৃজা সার্থক হইবে, সভাপতি মহাশয় বলেন । 

কলিকাতার সুপ্রাচীন গ্রন্থাগার “সাবিত্রী লাইব্রেরী” বন্ধ হওয়ার পর এঁ গ্রন্থাগারের 
সত্বাধিকারীগণ ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ (১৯৬৭ হ্রীাব্ধের ১২ই ডিসেম্বর ) বহ্ু প্রাচীন 
পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন। “সাবিত্রী লাইব্রেরী” হুইতে 
প্রাপ্ত এই প্রাচীন পুস্তক-পত্রিকাদি এ পর্য্যস্ত পঞজীয়ন (9৪৪1980108 ) করা হয় নাই, 
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প্রদত্ত পুস্তকাদির কোনও তালিকাও আমরা পরিষদ কার্ধ্যালয়ে খু'জিয়। পাই নাই। 
অর্থাভাবে পরিষদ্‌ প্রয়োজনীয় র্যাক ও আলমারি তৈয়ারী করাইতে না পারায় এই প্রাচীন 
জীর্ণ গ্রন্থগুলি ৮ বৎসর ধরিয়া! ভূমিশয্যায় ধূলিমলিন ও জীর্ণতর হইতেছিল। ১৩৮১ 
বঙ্গাবে আমরা এই হুর্লভ সংগ্রহ পঞ্জীয়ন করিয়াছি, মোট ২২২০ খানি প্রাচীন পুস্তক ও 
পত্র-পত্রিকা এই সংগ্রহে আছে। স্টাকরুমে নূতন ন্মাক প্রস্তুত করাইয়া, ধৃপম-প্রকোষ্ঠে 
(810185000, 91800097-এ ) শোধন করিয়া এই ছুল“ভ সম্পদ্‌ সুবিন্যত্ত করা হইয়াছে । 
“সাবিত্রী লাইব্রেরী” হইতে প্রাপ্ত গ্রস্থগুলির মধ্য হইতে কয়েকখানিমাত্র দুল গ্রশ্থের নাম, 
লেখকের নাম ও প্রকাশকাল নিয়ে দেওয়া হইল? সম্পূর্ণ তালিকা গ্রস্থাগারিকের নিকট 
পরিষৎ-সদস্যগণ দেখিতে পাইবেন £ 


বাজাল৷ 


১। কাদশ্ষিনী-বিলাস--ত্রেলোক্যনাথ দে+ ১২৭২ বঙ্গাব্দ। 
২। প্রেম-প্রবাহিনী--বিহারীলাল চক্রবতাী, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ। 
৩। চগ্ডকৌশিক; ১২৭৫ | 

৪। বিক্রমোর্শী-কালিদাস, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ | 

৫ | জমিদার-দর্পণ_-মীর মশাররফ হোসেন, ১২৭৯ বঙ্গাব্ব। 
৬। সবিতা-সুদর্শন__ুরেক্দ্রনাথ মজুমদার, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ । 
৭। সাক্ষাৎদর্পণ নাটক, ১২৭৮ বঙ্গাব্ব। 

৮1 বর্ধবর্তন, ১৮৭২ হ্রীস্টাব | 

৯। শুক-বিলাস-__-নন্দকুমার কবিরত্বু” ১২৭৫ বঙ্গাব্দ । 

১০। প্রবোধ প্রভাকর--ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১২৬৪ বঙ্গাব্দ । 

১১। রত্ব-বেদিকা নাটক- প্রবোধচন্দত্র চট্টোপাধ্যায়ঃ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ । 
১২। মালবিকাগ্রিমিত্র--কালিদাসঃ ১২৬৬ বঙ্গাব। 

১৩। মানস-কুসুম রামদয়াল ঘোষ” ১২৭৯ বঙ্গাব্দ | 
১৪। নিসর্গ-সন্দর্শন--বিহারীলাল চক্রবর্তাঃ ১২৭০ বঙ্গাবব। 
১৫ | নন্দ-বিদায় নাটক--গিরিশচন্দ্র দাস, ১২৭৮ বঙ্গাবব। 
১৬। সঞ্জুক্তা-্বয়স্বর নাটক- প্রাণনাথ দত্ত, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ 
১৭। সমাজ-সংস্করণ--নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ঃ ১২৭৬ বঙ্গাবব। 
১৮। মাধব-মালতী--রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারঃ ১২৭৬ বঙ্গাব । 
১৯। মদ খাওয়! বড় দায় জাত থাকার কি উপায়--টেকর্চাদ ঠাকুর, ১২৬৬। 
২০। চক্ষুঃস্থির নাটক _ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ভাঁ” ১২৭৭ বঙ্গাব্ব। 
২১। বল্লালী খাত নাটক--১২৭৪ বঙ্গাব। 
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অন্বিকা-মঙ্গলল--ফপিভূষণ বসু ১২৮৫। 

সত্রীলোকের দর্পচূর্ণ-রাধামাধব মিত্র» ১২৭০ | 
লক্্ণ-বর্জন নাটক-_শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, ১২৭৭। 
সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক, ১৭১৭ শকাব । 
মাতৃ-বিয়োগ--নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ১২৭৭ বঙ্গাবব। 
দ্বাদশ কবিতা-_ দীনবন্ধু মিত্র, ১২৭২ বঙ্গাব্ব। 
বোধেন্দু-বিকাস- ঈশ্বরচন্দ্র ওপ্ত ১২৭০ বঙ্গাব্ব | 
আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত, ১২৭৪ বঙ্গাব্ব। 
অভিমন্ুবধ কাব্য--অঘোরনাথ শর্মা; ১২৭৪ বঙ্গাব্দ । 
কিছু কিছু বুঝি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ১২৭৪ বঙ্গাব্ব। 
সঙ্গীত রত্রশত-_মদনমোহন ঘোষ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ 
শকুস্তলার বনবিহার-_-রসিকচন্দ্র রায়, ১৮৭৫ খ্রীঃ । 
পল্মাবতী নাটক-_মাইকেল মধুসুদন দত্ত: ১২৭২। 

কি হঃখের সত্তর সাল--১২৭১ বঙ্গাব'। 
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পত্রিক। 

বামাবোধিনী পত্রিকাঃ ১ম কল্পঃ ১ম ভাগ, ১২৭২ ও পরব সংখ্যা। 

সম্পাদক £ উমেশচন্দ্র দত, আশুতোষ ঘোষ। 
সাধনা, ১ম বর্ধ, ১ম সংখ্যা, ১২৯৮ ও পরবর্তী সংখ্যা 

সম্পাদক : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
জ্ঞানাক্কুর, ১ম বর্ধ, ৩য়--.১২শ সংখ্যা, ১২৭৯ ও পরবর্তী সংখ্যা। 

সম্পাদক : শ্রীকৃ্চ দাস। 
জাহুবী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৯১ ও পরবর্তা সংখ্যা। 

সম্পাদক £ বীরেশ্বর পাড়ে, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, গিরীকন্রমোহ্িনী দাসী । 


সংখ-”১ | পরিষৎ-সংবাদ ৪৯ 
& | রহস্-সন্দর্ত, ৭ম বর্ষ, ১২৭৮ ও পরবর্তাঁ সংখ্যা। 
সম্পাদক £ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হারাণচন্দ্র রক্ষিত ও অন্যান্য । 
৬। নারায়ণ, ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা; ১৩২৩ ও পরবর্তী সংখ্যা । 
| সম্পাদক : চিত্তরঞ্জন দাস। 
৭। প্রচার, ১ম বর্ধ। ১ম--১২শ সংখ্যা, ১২৯১ ও পরবতী সংখা। 
সম্পাদক £ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
৮| নবজীবন, ১ম বর্ষ, ১ম--১২শ সংখ্যা) ১২৯১ ও পরবর্তা সংখা! । 
সম্পাদক £: অক্ষয়চন্দ্র সরকার । 
৯। নব্ভারত, ১ম বর্ষ, ১ম--১২শ সংখ্যা, ১২৯০ ও পরবর্তী সংখ্য। | 
সম্পাদক : দেবীপ্রদন্ন রায়চৌধুরী । 
১০ | ভারতী, ১ম বর্ষ, শ্রাবণ-চৈত্র ১২৮৪ ও পরবর্তা সংখা। 
সম্পাদক : ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী ও অন্যান্য। 
১১1 বঙ্গদর্শন) ১ম বর্ধ, ১ম সংখ্যা, ১২৭৯ ও পরবতা সংখ্যা। 
সম্পাদক £ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
১২। কল্পনা, ১ম বর্ষ, ১২৮৭-৮৮ ও পরবর্তাঁ সংখ্যা। 
সম্পাদক : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | 
১৩। কল্পক্রম, ১ম বর্ষ, শ্রাবণ ১২৮৬ । 
সম্পাদক £ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। 
১৪ বান্ধব, ১ম বর্ষ, ১২৮১ ও পরবতা সংখ্যা । 
সম্পাদক £ কালীপ্রসন্ন ঘোষ । 
১৫ | আর্ধ্যদর্শন, ১ম বর্ধ, ১ম--১২শ সংখ্যা, ১২৮১ ও পরবর্তী সংখ্য। 
সম্পাদক £ যোগেন্দ্রণাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
১৬। সাহিত্য, ২য় বর্ষ, ১২৯৮ ও পরবর্তাঁ সংখ্যা । 
সম্পাদক : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। 
ইংরেজী পত্রিকা! 
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পারষদের বহু মৃল্যবান্‌ সম্পদ ও হুর্লভ প্রাচীন গ্রস্থাদি অবহেলায় ও অযত্বে ন্ট 
হইতেছে বলিয়! ১৯শে মে ১৯৭২ (৫ই জো্ঠ ১৩৭৯ ) তারিখের পত্রে পরিষদের সাধারণ 
ষদস্য ভ্রীমদনমোহন কুমাগ তৎকালীন সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট অভিযোগ করিয়া- 


৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ধ ৮১ 
ছিলেন এবং এঁ অভিযোগ বিবেচনার জন্য নিযুক্ত “পরিষদ্‌-সম্পদৃ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন- 
তদস্ত কমিটির দুটি কতকগুলি পরিত্যন্ত গ্রন্থ ও অব্যবহার্ধ্য জিনিসপত্রের ভূপের দিকে 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন । দুঃখের বিষয়, উক্ত তাস্ত কমিটি তাহাদের উপর ন্যন্ত দায়িত্ব 
পালন ন| করায় ন্যাসরক্ষক-সমিতির অন্ুমোদনে ও সম্মতিতে কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি €ই 
মাঘ ১৩৮০ (১৯শে জানুআরি ১৯৭৪ ) উক্ত তদস্ত-কমিটি বাতিল করেন। ১৩৮১ বঙ্গাবের 
প্রারস্তে পরিষং-সভাপতি আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া বর্তমান 
পরিষৎ-সম্পাদক এ পরিত্যক্ত গ্রন্থ ও অব্যবহার্যয জিনিসপত্রের স্তুপ হইতে পরিষদের তিন 
জন কর্মীর সহায়তায় বহু মূলাবান্‌ গ্রন্থ ও দুর্লভ প্রাচীন পত্রিকা উদ্ধার করাইয়াছেন। উক্ত 
ভূপ হইতে এ পর্ধ্যস্ত প্রায় দুই হাজার জীর্ণ পুস্তক ও পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে, বহু নষপ্রায় 
গ্রন্থ ও পত্রিকার ছেঁড়া খোল! পাতাগুলি সাজাইয়া রাখা! হইতেছে, এবং সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে 
তালিকাবদ্ধ করা হইতেছে। 'এই পরিত্যক্ত পুস্তক*্পত্রিকাগুলির অধিকাংশই অতিজীর্ণ 
ও ভঙ্গুর হইয়াছে, আর কিছুকাল পরেই এগুলি চিরপ্তরে বিনউ হইবে । এই স্তুপ হইতে 
যে-সমস্ত হুর্লভ পুরাতন পুস্তক, পত্রিকা ও প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে সেগুলির 
কয়েকখানির নাম, লেখকের নাম ও প্রকাশ-কাল নিয়ে দেওয়া হইল £ 
ৰ বাজ।ল। 
১। বিজয়-বসন্ত--হরিনাথ মজুমদার, ১৭৯১ শক । 
২। শ্রীযুত গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুর কৌন্সেল হইতে যে যে বিষয়ে যে যে 
আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার ফিরিস্তি। 

৩। গবর্ণমেন্ট গেজেট, ১৮৪৮ ত্রীষ্টাব্ব । ণ 

৪। বাঙ্গাল! ব্যাকরশ- লোহারাম শিরোরত্ব। ১৮৯২ ত্ীস্টাব্ব। 

| হ্ৃাদয়োচ্ছাস বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি-_-যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২৮৭। 

৬। কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতের সরকারী নিষ্পতি সমুহ [ ]। 

৭। বিদ্যাসুন্দর টগ্লা--বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, ১২২১। 

৮। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ 


--বঙ্গিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়) ১২৯২ । 
৯। বত্রিশ সিংহাসন-_কালীপ্রসাদ কবিরাজ। ১২৮৩। 


১০। জাতকচন্দ্রিকা- সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৫০ শক। 

১১। শ্রীপ্রীমৎ উজ্জবলনীলমণি গ্রস্থ-_প্রবোধানন্দ গোস্বামী অনু, ১৮৮২ ত্ীঃ 
১২। শ্রীপ্রীচৈতন্চরিতামৃত গ্রন্থ (আদি লীলা ), ১২৭৩। 

১৩। হ্যামলেট--ললিতমোহন অধিকারী অনু ১২৯৯। 

১৪। বাঙ্গাল! হাতেমতাই-_ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, ১২৮ | 

১৯৪। আনন্দ দিদ্ধাস্ত--শ্রীমৎ যোগানন্দ পরমহংসঃ ১৮৬$ 
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পরিষং-সংবাদ ৬১ 


বিষ পুরাণ-_ বেদব্যাস+ ১২৯৭। 

প্রমথনাথ মিত্র গ্রন্থাবলী--প্রমথ নাথ মিত্র ১৩০৪। 
ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৪২ আইন | 

ইংরাজী ১৮১৬ সাল হইতে ১৮২১ সালের আইন। 
ইস্টাম্প আইন, ১২৭২। 

তারা মা--তারাকুমার কবিরত্ব ১৩০১। 

নব্য রসায়নী বিষ্ভা- প্রফুল্লচন্ত্র রায়, ১৯০৬ খীঃ। 
হিন্দুশাস্ত্র (২য় খও)_রমেশচন্্র দত্ত। ১৩০৩। 
কাঞ্চনবাল!-_গঞ্চানন রায়চৌধুরী, ১৮৯৯ শ্রী: । 
বীরবরণ- গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, ১২৯০। 
একমেবাদ্িতীয়ং__রাজা রামমোহন রায়। ১৭৬৫ শকাব। 
পদ্ঘমাঁল। ( ওয় ভাগ )--মনোমোহন বমু* ১৩০০। 

বাউল সংগীত-_পার্ববতীচরণ ভট্টাচার্য, ১২৯২। 

বৃহৎ বাউল সঙ্গীত-_নির্মলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় সংগা ১২৯৩। 
বঙ্গীয় সমালোচক-_-ফকিরটাঁদ বাবাজী, ১২৮৭। 

বাউল সঙ্গীতহার (১ম ও ২য়)--দশরথ সাহা, ১২৯৩। 
বাউল সঙ্গীত, ১ম ভাগ--হরিদাস বাবাজী; ১২৯১। 
বাউল সঙ্গীত (৭ম-১০ম খও্)--ফিকিরটাঁদ, ১২৯২। 
বাউল সঙ্গীত, ২য় খণ্ড__তিনকড়ি স্মৃতিরতু, ১২৮৯। 
মুদ্রারাক্ষস--হুরিনাথ ন্যায়রত্ব, ১৮৬৭ ঘীঃ। 

থিয়েটার সঙ্গীত-_শরচ্ন্দ্র সরকার সংগ্রা'? ১২৯৫। 
সুধাকর ব্যাকরণ--শ্যামাচরণ কবিরত্বুঃ ১২৯৫ । 

অন বিজয়-_-হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ব, ১৮৯৬ খ্রীঃ | 

মনসার ভাসান--কেতকানন দাস ১২৭৬। 

ভারতবর্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস- হীরালাল চক্রবর্তী, ১২৮৭। 
বিজয়কুমার--সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩০৪। 
নলচরিত কাব্য-যাদবচন্ত্র তর্করত্র, ১৭৮৭ শকাব | 
ভারতবর্ধ বিচার--রামচরণ শিরোরত্ব, ১২৮৪। 
বৈষ্বাচার দর্পশ-_নবদ্ধীপচন্ত্র বি্যারত্ব, ১৮১৯ ত্ীঃ। 
লক্ষণ বর্জন__দামোদর মুখোপাধ্যায় ১৯৪৭ সন্বখ। 
ভারতব্ষাঁয় কবিদিগের সময়নিরপণ--হরিমোহন প্রামাণিক, ১৩০২ | 
মাতাজী আশ্রম- চুণীলাল মির ১২৯৫। 


৪৯। 
1 
৫১। 
€২। 
৫৩ | 
৫€৪। 
&৫ | 
৫৬ | 
৫৭ | 
&৮। 
৫৯। 
৬০ | 
৬১। 
৬২ । 
৬৩। 
৬৪1 
৬৫ | 
৬৬। 
৬৭ | 
৬৮ । 
৬৯ | 
ণগ | 
৭১। 
৭২। 
গত | 
৭৪ | 
৭& | 
৭৬ | 
৭৭| 
৭৮ | 
৭৯। 
মতি 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮১ 


বঙ্কিম-জীবনী--হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ১৩০৬। 

ব্রহ্মবা্দী খষি ও ব্রহ্গবিষ্তা। ১৩৩৩ । 

ক্ষুদিরাম--ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৯৪ € অসম্পূর্ণ )। 
শাস্ত্ার্থ সঙ্কলন-_নীরদবিহারী গোস্বামী, ১২৯৬। 
বিদ্যাসুন্দর টগপ।-_বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় সংগ্রাণ, ১২৯৪। 
রামের বিয়ে প্রহসন)ঃ ১২৮৩। 

রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কিন। ?- রামচন্দ্র দত্ত? ১২৯৯ । 
মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদ্বরের জীবন-চরিত-_বিপিনবিহারী মিত্র, ১২৮৬। 
ভজহরি--পথিকচন্দ্র কবিরত্বঃ ১২৯৩। 

গণিত বিজ্ঞান--জয়গোপাল গোষামি, ১২৭৭ । 

পরেশের প্রমাদ-- [ 1, ১২৯২। 

উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ--পধ্ধানন তর্করত্বুঃ ১২৯৭ | 
গৃহলক্ষমী__গিরিজা প্রসন্ন রায়চৌধুরী, ১৩০৩। 
প্রলয়তত্ব--চন্দ্রশেখর বসুঃ ১২৯২। 
সন্ধ্যাসঙগীত-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৮৮। 

দৈনিক প্রার্থনা--কেশবচন্দ্র সেন, ১৮১০ শক। 

শরীর বিধান ব! জীবিতের দেহতত্ব--মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৮৮০ খ্রীঃ। 
বন্তৃত। কুসুমাঞ্জলি_ চন্দ্রশেখর বসু, ১২৮২। 

সাধু গিরীন্দ্রমোহনের জীবনী-_শশীভূষণ বসুঃ ১৮৮৯ ত্ীঃ। 
বিচার তরঙ্গিণী--কাশীদাস মিত্র, ১২৭৫ । 

জানকী বিলাপ--হুরিমোহন রায়; ১২৮২ । 

কমলে কামিনী--জীবনকৃষ্ণ সেন, ১২৯০। 

কলির অবতার-_মহেন্দ্রনাথ নাথ, ১২৯৪ । 

কলি মাহাত্য-_-এস' বি* পাল ১৩০৬। 

কাশরোগ চিকিৎসা- অস্তলাল ভট্টাচার্ধয। ১৮৮৩ খীঃ। 
লক্ষণ দিখিজয়- রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ভবানীচরণ ভট্টাচার্ধা, ১৭৯০ শক। 
অঞ্জলি-__হরিবোল চৈতন্যুবামী, ১৩০৪। 
পদকল্পলতিকা__গৌরমোহন দাস সংগ্রাণ ১২৯৭। 

মুল চণ্তীর ভাষা--যাদবচন্দ্র শর্মা, ১২৭৬। 

হরিশ্চন্্র নাটক-_মনোমোহন বসু ১২৮৬। 

অন্তুত স্বপ্ন বা স্্রীপুরুষের ঘন্ব-_বীরেশ্বর পাড়ে, ১২৯৫ । 
বিষ্াসুন্দর গীতাভিনয়_ গোপাল উড়ে, ১৩৩৪। 
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বেদান্ত দর্শন--চন্দ্রশেখর বসু, ১২৯৭। 

সাধন প্রদীপ- শশধর তর্কচুড়ামণি ১৮২৯ শক। 
অভিমন্্যু সম্ভব কাব্য-প্রসাদ দাস গোস্বামী? ১৮০৩ শক। 
রসাবিষ্কার বৃন্দক-_শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর; ১২৮৭। 
ভুবনদীপকম্-_ভট্টনারায়ণ, ১২৯২ | 
রিপুবিহার--মহিমাচন্্র চক্রবর্তী, ১২৭৮। 

এট| কোন যুগ 1 সখারাম গণেশ দেউদ্কর, ১২৯৯। 
রামায়ণ__বাল্সিকী, ১৮০৩ ভীঃ| (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস) 
কথা-সরিৎ-সাগর--চন্দ্রনাথ বসু অনু ঃ ১৩০৯-১৩১৪ | 
ভারতে শক্তিপূজা_্বামী সারদানন্দ, ১৩১৭ 
সবজীবাগান--কালীচরণ চট্ট্রোপাধ্যায়, ১৮৮৫ শ্বীঃ। 
উজীরপুত্র--ফকিরটাদ বর্মণ, ১৮৭৩ তীঃ। 

ব্যাকরণ সংগ্রহ-_হেরম্বনাথ তত্বরত্ব স” ১৯০২ খ্রীঃ 
মুদ্ধবোধং ব্াকরণং-বোপদেব কৃত; ১২৬১। 
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80610 0৫6 6116 705৪1 90019$5 ০ 1,00902. ০1, : 181১--1830, 
1833 
45, 909611098 01 86028] 121011030)01)5, ০1. [--00101 [7155181) 18109 
£6, 10106101085 10 [7061191) ৪00 13606%166, ০1. [-180।) 00])01 
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[ ১৬৭২ হী. ] [প্রাচীন মুদ্রা সংক্রান্ত দুর্লভ সচিত্র গ্রস্থ]। 
আমাদের সৌভাগাক্রমে প্রাপ্ত, পূর্বসূরীদের মুরুতিলর এই অমূলা সম্প্্‌ ভবিষ্াং- 
ংশীয়দের জন্য যথোপযুক্তভাবে রক্ষা! করিতে হইলে একটি আধুনিক [1188007 
9181009:+ পরিষদৃ-ভবনে 190110196107-এর সরঞ্জাম ও দুর্লভ জীর্ণ গ্রন্থ বাধাইয়ের দপ্তরী- 
থানা, [010:01110 করার ব্যবস্থা এবং কতকগুলি সুরক্ষিত পুস্তকাধার অবিলম্বে প্রয়োজন 
এজন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকঃ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ও সেই জনসাধারণের গঠিত সরকার 
এবং হৃদয় পরিষৎ-সদস্যগণের নিকট সাহাযা ভিক্ষা করি। বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিতা ও বঙ্গ- 
সংস্কৃতি লইয়া আমর1 গৌরব করি শ্রম ও সেবার দ্বার! দেই গৌরব-কীর্তনের অধিকার 
আমাদের অর্জন করিতে হইবে 


৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুলাই ১৯৭৪, অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় 
পরিষদ-মন্দিরে পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসব অনুঠিত হয়। প্রতিঠা-দিবঙে 
পরিষদ মন্দির সুসংস্কৃত ও সুসজ্জিত করা হয়। প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট, কদলীবৃক্ষ ও 
আমপল্লবে মাঙ্গলিক রচনা করা হয়। চিত্রশালার প্রবেশপথ ও গৃহতল, রমেশ-ভবনের 
দ্বারপথ ও সভাকক্ষ শোভনসুন্দর আলপনায় মণ্ডিত হয়। পরিষংসভাপতি আচার্য 
্ীসুনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় 
রাজ্যপাল শ্রীআ্টনি লাঙ্গলট ডিয়াস্‌ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কত করেন। এই 
উপলক্ষে মাননীয় রাজ্যপাল অপরাহ & ঘটিকায় পরিষ( মন্দিরে শুভাগমন করিলে 
পরিষদের সভাপতি আচার্যা শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি আচার্য 
শ্রীরমেশচন্ত্র মভুমদার ও পরিষং-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার পরিষদের পক্ষ হইতে 
রাজাপালকে দাদর অভার্থনা করেন। কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচার্ধা অধ্যাপক 
শ্রীসতোন্ত্রনাথ সেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যা্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য 
বিশিষ্ট অতিথিবৃদ্দ এবং পরিষত-সভাঁপতি ও কার্ধানির্বাহক-সমিতির সদঘ্যগণের সহিত 
মাননীয় রাজাপাল পরিষদের গ্রন্থশালা, চিত্রশাল! (009921) ও পুথিশাল! পরিদর্শন করেন। 
চিত্রশালায় রক্ষিত প্রাচীন মতি প্রত্ববন্ত ও পোড়ামাটির অলঙ্করণ, বঙ্গের সাহিত্যিক 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮১ 


ও মনীষিব্ন্দের চিত্রপট হম্তলিপি পাওূলিপি ও ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ ও ব্যবহৃত 
দ্রব্যাদি, সিস্টার নিবেদিতার ভায়েরি ও পেন্সিলস্কেচ, কাদস্বরী দেবী কর্তৃক বিহারীলালকে 
প্রদত্ত সাধের আসন ইত্যাদি রাজ্যপাল বিশেষ আগ্রহ ও কৌতৃহলের সহিত দর্শন 
করেন; পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথিগুলির সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। চিত্রশাল। 
পরিদর্শনান্তে মাননীয় রাজ্যপাল রমেশ-ভবনের সুসজ্জিত সভাকক্ষে আগমন করেন। 
পরিষদের সদস্যগণ ও শোতৃমগ্ডলী রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা করেন । 

সমবেতকঠে “বন্দে মাতরম্ উদ্বোধন-স্লীত্ের. পর সভার কাধ্য আরম্ভ হয়। 
পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে প্রেরিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর শুভেচ্ছা-বাণী, রোগশধ্যালগ্ন প্রবীণ সাহিত্যিক পণ্ডিত শ্রীহরেকৃ্জ মুখোপাধ্যায়ের 
শুভকামনা; কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সুধীজনের 
বাণী সভায় পঠিত হয়। পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে যে সম্ত গ্রন্থ, পুথি, প্রত্ববস্ত 
ও শিল্পকর্ম উপহারঘ্বরূপ পরিষদ্‌ মন্দিরে প্রদত্ত হইয়াছে সেগুলির একটি প্রদর্শনী পরিষৎ- 
সভাপতি আচার্ধ্য শ্রীসুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন। মাননীয় রাজ্যপাল - 
পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রদত্ত উপহার-সামগ্রীর প্রদর্শনীটি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ 
করেন এবং বলেন যে বাঙ্জলার মত সমৃদ্ধ ভাষার আরও বহুসংখ্যক গ্রন্থ বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদে উপহার প্রদত্ত হওয়া উচিত, বাঙ্গাল! ভাষায় কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইলেই তাহার অন্তত একথানি কপি লেখক বা প্রকাশক কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 
প্রদান করার জন্য আইন হওয়া উচিত, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর দৃ্টিও মাননীয় 
রাজ্যপাল এ-বিষয়ে আকর্ধণ করেন । 

৮২তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের সাধন! ও কর্মপ্রেরণার বহু 
অপ্রকাশিত তথ্য-সন্বলিত একখানি পুস্তক “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস £ প্রথম পর্ব” 
পরিষদের সভাপতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং এ গ্রন্থের প্রথম কপি 
মাননীয় রাজ্যপালকে পরিষদের পক্ষ হইতে পরিষৎ সভাপতি উপহার দেন। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে অপহৃত একাদশ শতাব্দীর একটি বিসুমৃতি 
পুনরুদ্ধারের শুভ সংবাদ পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার সভায় ঘোষণা করেন এবং 
বোস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে* মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে; মাননীয় 
রাজ্যপাল শ্রী ডিয়াসকে, ও ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদুত শ্রী টিং এন, কাওলকে এই 
বিষয়ে সহায়তার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 

পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে গ্রীস হইতে ভারততত্ববিৎ ডক্টর শ্রীমতী এলিকি জান্নাস্‌ 
10 24৪+ 89000 250088 পরিষৎ মন্দিরে আগমন করেন এবং গ্রীসের আথেনাই 
(00929) বিশ্ববিদ্ভালয়ে রক্ষিত গ্রীক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দিমিব্রিঅস্‌ গালানস্এর তৈলচিত্র 
হইতে তিনি যে-ছবি প্রস্তুত করিয়া! ভারতে আনিয়াছেন তাহ সভাস্থল স্থাপনা করেন । 


্‌ 


মংখ্যা--১ পরিষং-সংবাদ ৬৭ 


আচার্ধ্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার রাজাপালকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ভাষণ দেন 
এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অতীত গৌরব ও বর্তমানের নানামুখী প্রচেষ্টার আলোচন। 
করেন, সম্প্রকাশিত “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস" গ্রস্থথানিতে পরিষদের যে বিস্মৃত 
ইতিহাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখ করেন। পরিষৎ সভাপতি আচার্য্য সুনীতি- 
কুমার তাহার ভাষণে পরিষদের বিচিত্র কর্মধারার পরিচয় দেন, পরিষদে কিভাবে নবজীবন 
সঞ্চারিত হইয়াছে তাহ বর্ণনা করেন, এবং গ্রীস হইতে বঙ্গদেশে তথা ভারতে আগত 
এঁথম গ্রীক সংস্কৃতজ্ঞ প্জিত দিমিত্রিঅস. গালানস্‌-এর জীবন ও কান্তির কথ বর্ণনা করেন। 
পরিষদের উদ্যোগ- ও উন্মেষ-পর্বে ইউরোপীয় মনীষিবৃন্দের সহিত সংযোগের বিচিত্র ইতিহাস 
_যাহা! এতদিন আমাদের অজ্ঞাত ছিল তাহা পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রকাশিত 
হওয়ায় সভাপতি মহাশয় আনন্দপ্রকাশ করেন এবং প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে পরিষদের অপহৃত 
বিষুরমু্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তাহার ছাত্র পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার যে প্রচেষ্টা ও 
পরিশ্রম করিয়াছেন তাহ! সফল হওয়ায় তাহাকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন ও বোস্টন 
মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে তাহাদের সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 

মাননীয় রাজ্যপাল তাহার ভাষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌরবময় কীতির 
আলোচন! ও পরিষদের বর্তমান উন্নয়নমূলক সমবেত চেষ্টার প্রশংসা করেন, অপহৃত 
বিষুমুতি পুনরুদ্ধারে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং অর্থাভাবে পরিষদের যে সমস্ত অমূল্য রত্ব 
যথাযোগ্যভাবে সংরক্ষণ কর! যাইতেছে ন! সেগুলির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। 
মাননীয় রাজ্যপাল এই সকল অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য দশ হাজার টাকা দান সভাস্থলে 
ঘোষণা করেন। সমবেত শ্রোতৃরন্দ রাজ্যপালের এই মহান্ুভবতায় সহ অভিননান 
জ্ঞাপন করেন। 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচার্ধা অধ্যাপক শ্রীসতোন্দ্রনাথ সেন তাহার ভাষণে 
বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বঙ্গের ছুই প্রাচীন সারস্বত 
প্রতিষ্ঠান, এই ছুই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানাভাবে কার্ম্যকর 
ও ফলপ্রসূ হইতে পারে । এবং সেজন্য দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড়তর সক্রিয় যোগ 
তিনি কামনা] করেন। 

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বঙ্গভাষা ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অতুলনীয় দানের কথা উল্লেখ করেন এবং 
পরিষদের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অভিনন্দন জানান | 

সাহিত্যিক ্বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল) সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থান, সাহিত্যিক- 
তীর্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । 

পরিশেষে পরিষদের পক্ষ হইতে মাননীয় রাজ্যপাল, আচার্ধ্য সুনীতিকুমার, আচার্ধ্য 
রমেশচন্জ্র, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচার্ধা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, “বনফুল” অভ্যাগত 


৬৮ সাহ্ত্য-পরিষৎং-পন্ডরিকা বর্ষ ৮১ 


সুধীরন্দ ও সদস্যবৃন্দকে পরিষং-সম্পাদক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পরিষদের যে সকল 
কর্মী নিরলস শ্রমে, হাসিমুখে, নিজেদের নিদারুণ দৈন্য ও দারিদ্রা সত্বেও পরিষদের সেবা! 
করিতেছেন ও এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন তাহাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করেন। সমবেত-কগ্ে জাতীয় সঙ্গীত “জনগণ-মণ-অধিনায়ক” গীত হওয়ার পর 
সভাভঙ্ন হয়॥ 


৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসবের পর আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ মন্দিরে পরিষদের ৮১তম বাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হয়। বাধিক কার্ধাবিবরণ, ১৩৮১ সনের পরীক্ষিত হিন্াবপত্র ও উদ্বর্তপত্র, ১৩৮২ বঙ্গাব্দের 
আনুমানিক আয়ব্য়-বিবরণ ( বজেট ) সাধারণ সঞ্ভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। 
অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের ৮২তম বর্ধের কর্মাধাক্ষ নির্বাচন হয় এবং কার্্যনির্বাহক 
সমিতির নির্বাচিত সদস্যগণের নাম ও শাখাপরিষৎ-সমূহ কর্তৃক নির্বাচিত শাখা-প্রতিনিধি- 
গণের নাম সভাপতি কর্তৃক ঘোষিত হয়। শ্রীবলাইটাদ সাহা (কু) ও শ্রীমলয়কুমার 
দেব চাটার্ড একাউন্টটান্ট-দ্বয় বিন! পারিশ্রমিকে পরিষদের হিসাবপত্র পরীক্ষা! করার জন্য 
তাহাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়, এবং ১৩৮২ বঙ্গাব্দের জন্য তাহাদিগকে 
হিসাব পরীক্ষক নির্বাচন করা হয়। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদদানাস্তে সভাভঙ্গ হয়। 


জীমদনমোহন কুমার 
সম্পাদক 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥ 


শ্তভ সংবাদ 


আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষদের সদস্য) হিতৈষী ও 
সুহৃদ্গণের নিকট একটি পরম শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিবার অপরিসীম সৌভাগ) আমাদের 
হইয়াছে । 

মুশিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি গ্রামের নিকটবতাঁ একটি স্থান হইতে তিনটি ছুল“ভ 
বিষম (শ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের ) পরিষদের চিত্রশালায় ( 81089)77এ ) ৬৬ বর্ধ পূর্বে 
সংগৃহীত হইয়াছিল। পরিষং-সদস্য কান্দীর কিশোরীমোহন সিংহ এই তিনটি দুলণ্ভ 
বিষ্ুমু্তি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 
নিকট প্রদান করেন । ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬ রবিবার, ১২ই ডিসেম্বর ১৯০৯, কবিবর 
দ্বিজেন্্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে অনুঠিত অধিবেশনে মৃততিগুলি সহকারী সম্পাদক 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শন করেন । এই মুর্তি তিনটির অপূর্ব সৌন্দর্য্য "11117 
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অর্জন করে। ২১শে ফেব্রআরি ১৯১১ রদেনস্টাইন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আসিয়া এই 
বিষ্ুমুত্তি তিনটি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ 
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এই মুত্তি তিনটি ১৯৪৭-৪৮ সালে লগ্ডনে 70০5৪] 45509) ০0 4৮ রয়েল 
একাডেমি অফ. আর্ট কতৃকি আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে বলীয় সাহিত্য 
পরিষদের সৌজন্যে প্রদর্শিত হুইয়। বিশ্ব-শিল্পর সিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

দূর্ভাগ্যক্রেমে এই তিনটি বিষুমৃত্তির মধ্যে একটি ১৭ই ফাল্গুন ১৩৬৩ ( ১লা| মার্চ 
১৯৬৭) বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ মন্দির হইতে অপহৃত হয়। ২৫শে ফাল্গুন ১৩৬৩ 
(৯ই মার্চ ১৯৫৭ ) কার্ধযনির্বাহক-সমিতির সভায় তৎকালীন সম্পাদক নির্মলকুমার বসু 
এই বিষুমুর্তি নিখোজ হওয়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া এ-বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্ষিত 
হইয়াছে প্রকাশ করেন। ২৫শে জোষ্ঠ ১৩৬৪ € ৮ই জুন ১৯৫৭ ) তারিখের কাধ্যনির্বাহক 


৭9 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮১ 


সমিতির সভায় তৎকালীন সহকারী সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানান যে, গত )লা 
মার্চ তারিখে পরিষদ হইতে যে মূল্যবান মূর্তিটি অপহৃত হইয়াছে এবং যাহা এখন 
পুলিসের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়৷ আছে তাহা কলিকাতারই কোন ধনী ব্যক্তি ৫০০ পাঁচ 
শত টাকা মুল্যে ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া তিনি সংবাদ পাইয়াছেন। এ টাকা ফেরত 
পাইলে উক্ত ব্যক্তি মৃততিটি ফেরৎ দিতে পারেন বলিয়া আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে এবং 
পরিষদের স্বার্থের দিকে দৃ্টি রাখিয়া মৃত্তিটি পুনঃসংগ্রহ করা! প্রয়োজন বলিয়া তিনি 
চেষ্টা করিতে বলেন। ২১শে আষাঢ় ১৩৬৪ (৬ই 'জুলাই ১৯৫৭) কার্ধা-নির্বাহক- 
সমিতির সভায় “সহকারী সম্পাদক পূর্ণচন্জর মুখোপাধ্যায় জানাইলেন যে, পরিষৎ হইতে 
অপহৃত বিষ্ণুমুর্তিটির সন্ধান নেহাৎ ঘটনাচক্রে পরিষদেরই একজন সভ্য শ্রীঅজিত ঘোষ 
মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়। কলিকাতার কোন বিশি্উ সংগ্রহকারী উহ! 
পাঁচ শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এ সংগ্রহকারী প্ণচশত 
টাকা বিনা রসিদে ফেরত পাইলে ও তাহার নাম প্রকাশ না পাইলে মৃত্তিটি পরিষদকে 
প্রত্যর্পণ করিতে রাজী হন। উপায়ান্তর না থাকায় এবং মুর্তি ফেরত না পাইবার 
আশঙ্কায় বাধ্য হইয়া পাঁচশত টাকা দিয়া এ মৃত্তি ফেরত লওয়া হইয়াছে ।” সভাপতি 
ও সম্পাদক দুইজনেই কলিকাতার বাহিরে থাকায় শ্রীঅজিত ঘোষ, সক্জনীকান্ত দাস, 
সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্তিটি পরিষদের তহবিল হইতে ৫০০ ট!কা ব্যয়ে উদ্ধার করিয়া 
আনেন এবং পরে সভা এই খরচ মঞ্জুর করেন। 

পুলিসের সহায়তা না লইয়া এবং পুলিসকে না জানাইয়া পরিষৎ নিজ সম্পত্তি ক্রয় 
করেন। এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে আলিপুরের রাজা 
সস্তোষ রোডের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে মৃত্তিটি ছিল এবং সেখান হইতে মুত্তিটি আনা 
হইয়াছিল । | 

তাহার পর ১৯৬৫ সালের ১৪ই জান্ুবআরি মধ্যরাত্রে পরিষদের মিউজিয়মের তালা 
ভাঙ্গিয়া অপর দুইটি বিষুমুতি চুরি হয়। কলিকাতা পুলিসে ও গোয়েন্াবিভাগে সংবাদ 
দেওয়। হয়, কিস্তু কোনও যুততিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। এ ব্যাপার লইয়া আর কেহ 
অগ্রসর হন না। . এই সংক্রান্ত পুলিস রিপোর্টের ফাইলটি পরিষৎ-কার্ধ্যালয় হইতে পরে 
অদৃশ্য হয়। 
_. পরিষদের বিভিন্ন মুল্যবান সম্পদ্‌, প্রাচীন মুদ্রা, প্রত্ববস্ত ইত্যাদি চুরি গিয়াছে, 
স্থানাস্তরিত হইতেছে, এবং অবৈধভাবে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া ১৯শে মে ১৯৭২ সালে 
পরিষদের সাধারপ-সদস্য-রূপে শ্রীমদনমোহন কুমার তৎকালীন পরিষৎ সভাপতি নির্মলকুমার 
বসু ও সম্পাদক শ্রীসোমেন্্র্্ নন্দীর নিকট দৃষ্টাস্ত-দহকারে কতকগুলি অভিযোগ করেন । 
অভিযোগগুলির তদন্তের জন্য ১১ই জুন ১৯৭২ (২৮শে জ্োষ্ঠ ১৩৭৯) পরিষৎ-সম্পদৃ- 
সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদস্ত-কমিটি” নিযুক্ত হয়। দুঃখের বিষয়, তদভ্ত-কমিটির কার্ধা 


সংখ্যা--১ শুভ সংবাদ ৭১ 


সামান্য অগ্রসর হইয়া বন্ধ হয়। উক্ত তদন্ত-কমিটি তাহাদের সংগৃহীত তথ্য, কাগজপত্র ও 
কাধ্যবিবরণ পুনঃপুন অন্নুরোধ সত্তেও কার্ধানির্বাহক-লমিতি ও ন্যাসরক্ষক-সমিতির নিকট 
দাখিল করেন নাই। কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি ৫&ই মাঘ, ১৩৮০ (১৯শে জান্ুআরিঃ ১৯৭৪ ) 
উক্ত তাদস্ত-কমিটি বাতিল করেন | 


অত:পর সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়। পরিষদের অপত্ৃত 
সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯৭৪ সালের জাহুআরি হইতে বর্তমান সম্পাদক অনুসন্ধান শুরু 
করেন। ১৯৭৪ সালের জাহুআরি-ফেব্রআরি মাসে বর্তমান পরিষৎ-সম্পাদক; পরিষৎ- 
সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্মতি লইয়া, এঁ অপহৃত 
বিষুমুতিগুলির আলোকচিত্র মনোমোহন গাস্লীর পুন ৪1009০01 60 609 9০91060299 
10 61) 7410891011] ০৫ 6199 738776159, 9%11658, 7৪:191)8৫৮ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবি হইতে 
তুলিয়া বিশ্বের বিভিন্ন প্রধ্যাত মিউজিয়মে পাঠাইয়া অনুরূপ বিষ্ুমৃতি সেখানে আছে কিনা 
এবং থাকিলে তাহার পরিচয় বিবরণাদি জানাইবার জন্য অন্নরোধ করিয়া পত্র লেখেন। 
সৌভাগ।ক্রমে আমেরিকার 14 ৪৪980) ০0£ 109 4:3১ 80৪$০7এর কিউরেটর শ্রীযুক্ত 
য়ান্‌ ফন্টেন 1870 [0206910, ২৭শে মার্চ ১৯৭৪ তারিখের পত্রে পরিষৎ-সম্পাদককে জানান 
যে দুইটি মুত্তির. একটির অনুবূপ ( ঈষৎ বিকৃত ) মু্তি বোস্টন মিউজ্জিয়মে ১৯৭০ সালে 
প্রাচীন-শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত হইয়াছে এবং ১৯৩৩ সালে দিল্লী হইতে 
প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 7586970 [00182 901)091 ০ 719019,958] 
9০910929, গ্রন্থে মুদ্রিত এ মুতির চিত্র দেখিয়া তাহারা উহা! ক্রয় করিয়াছেন এবং এ 
গ্রন্থে বা মুদ্রিত চিত্রে এ মৃত্তি যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মৃত্তি তাহা কোথাও উল্লেখ 
নাই। এ মৃত্তির স্বতবস্বামিত্বের প্রমাণ দাখিলের জন্য পরিষৎ সম্পাদককে আহ্বান জানাইলে 
পরিষদের গত ৬৫ বৎসরের পুরাতন নথিপত্র ও ২৫ বৎসর পূর্বেকার সংবাদপত্রাদির বিবরণ 
ও আলোকচিত্রাদ্দি হইতে পরিষদের ্বত্বস্বামিত্বের প্রমাণের নিদর্শন সঙ্কলন,করিয়া পরিষৎ- 
সম্পাদক পাঠান। পরিষদের হত্বয্বামিত্ব প্রতিটিত হইলে পরিষদের সম্পত্তি পরিষদে 
প্রতার্পণের জন্য সম্পাদকের অনুরোধে বোস্টন মিউজিয়ম কতৃপক্ষ অসাধারণ সৌজন্য ও 
সহৃদয়তার সহিত স্বীকৃত হন এবং সম্পাদকের প্রস্তাব-অনুযায়ী ওয়াশিংটনে ভারতীয় 
রাষ্ট্রদূতের হাতে উহ্থা সমর্পণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন 


বোস্টন মিউজিয়মের আইন-উপদেষ্টা মেসার্স কোএট, হল এও স্টার্ট 0077566, 
চ০]] & 86৪৪: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এবং বোস্টন মিউজিয়ামের মধ্যে একটি 
চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য খসড়া! প্রস্তুত করেন। কলিকাতা! হাইকোর্টের ও সুপ্রীম কোর্টের 
এডভোকেট শ্রীধদেশভূষণ ভূঞ) পরিষদের পক্ষে উহ! অনুমোদন করেন। গত ২২শে মে, 
১৯৭৪ এ চুক্তিপত্রের “প্রথম পক্ষ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ”-এর পক্ষে সম্পাদক শ্রীমদনমোহন 
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কুমার এবং “দ্বিতীয় পক্ষ বোস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টস্‌-এর পক্ষে ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত 
মেরিল্‌ সী রূপেল্‌ 11677111 0. চ59]91] এ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ও গীলমোহর করেন। 

অতঃপর পরিষৎ-সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ১৩ই জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
সহায়তার জন্য এবং ভারত সরকারের বায়ে মুত্তি ভারতে আনার জন্য অনুরোধ করেন 
এবং প্রধানমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থ। অবলম্বন করেন ও তাহার ২৪শে জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে 
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জানান যে ভারতীয় পররাষ্ট্র-মন্কে ও ওয়াশিংটনে 
ভারতীয় রাষ্্র€ুতের দফতরে তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ প্রেরণ করিতেছেন এবং €বাস্টন 
মিউজিয়মের কিউরেটরকেও প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পাঠাইতেছেন । 

১২ই জুলাই, ১৯৭৪ মহামান্য রাজ্যপাল রাঁজভবনে অনুগ্রহপূর্বক পরিষৎ-সম্পাদক 
শ্রীমদনমোহন কুমারের সহিত আলোচনা-কালে এই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ ও দলিলপত্র 
দেখিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন । 

১৯শে জুলাই, ১৯৭৪ বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর পরিষদের এ বিষুমুত্ি 
ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি. এন. কাওলের 1. '. ঘএ1-এর হাতে সমর্পণ 
করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রদূত উহা গ্রহণ করিয়াছেন। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক রাজ্যপাল শ্ীআণ্টনি লাঙ্গলট্‌ দিয়াসের প্রস্তাব 
অনুসারে এ মুক্তি ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর নিকট পাঠাইবেন। যথোপযুক্ত নিরাপত| ব্যবস্থাসহ এ বিষুমূতি প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের মাননীয় রাজাপাল ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক 
শ্রীযুক্ত আন্টনি লান্সলট্‌ দিয়াসের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরিষদ মন্দিরে আয়োজিত 
একটি ক্ষুত্ব অনুষ্ঠানে মহামান্য রাজ্যপাল উহা পরিষদ্‌ মন্দিরে পুনঃ প্রতিষিত করিবেন।, 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবীন বর্ধারস্তে ইহা! আমাদের শুভ কন্মপথে প্রেরণা দিবে । 

নান কারণে এ সম্পকিত সকল সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে এতদিন 
গোপন রাখ! হইয়াছিল। ৮২তম প্রতিষ্ঠ-দিবস-উৎসবের প্রাকালে মৃত্তি প্রত্যপিত 
হওয়ায় এই আনন্দ-সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে পরিষত-সদস্যগণের ও জনসাধারণের 
নিকট প্রকাশ করা হইল । | 

এই ব্যাপারে সর্ববিধ সহায়তা দান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির! গাঙ্ী 
রাজাপাল শ্রীঘাণ্টনি লান্গলট্‌ দিয়াস্‌, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীটি. এন, কাওল, বোস্টন 
মিউজ্িয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত য়ান্‌ ফন্টেন্‌ 80 7'01681]) ও ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মেরিল 
সী রূপেল, 0০25৪ ৪11 & 9৩21৮ প্রতিষ্ঠানের বিশি আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত ওয়েক্ড 
এস হেনশ্য ভাত ১. ঢ9০91)ত, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
আচার্ধ্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীঅজিত ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজাপালের 
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এসিন্টান্ট দেঝ্েটারি. কল্যানীয় শ্রীমান্‌ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে মৃত্তি পুনরুদ্ধারের 
বিভিন্ন পর্ধ্যায়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশ ও সছুপদেশের জন্য সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা 
জানাই। তাকাদের সহায়তা বতীত এই কার্ধয সম্পন্ন কর! সম্ভব হইত না। 

অপহৃত হুইটি বিষ্ুঃমুত্তি এক লক্ষ ডলারে আমেরিকায় বিক্রয় করা হইয়াছে 
এইরূপ সংবাদ পাইয়া পরিষৎ-দম্পাক কার্ধানির্বাহক-সমিতি ও ন্যাসরক্ষক-সমিতিকে 
জানাইয়াছিলেন। এখন জান গিয়াছে যে বোস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ ৫০ হাজার 
ডলারে (পৌনে চার লক্ষ টাকায়) পরিষদে প্রত্যপিত এই বিষুমু্তিটি ক্রয় করিয়াছিলেন। 
ভারতের জনৈক বিখ্যাত শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার নিকট হইতে বোস্টন মিউজিয়ম উহা 
ক্রয় করিয়াছিলেন এবং উক্ত বিক্রেতা পরিষৎ-সম্পাদকের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ 
করিয়া মুর্তি কিভাবে তাহার হস্তগত হয় তাহা ব্যাথ। করিবেন, বোস্টন মিউজিয়ম 
কর্তৃপক্ষ গত ২২শে মে ১৯৭৪ তারিখে পরিষৎ-সম্পাদককে লিখিয়াছেন। উক্ত বিক্রেতা 
অগ্ভাবধি পরিষৎ-সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই।: আমরা অধীর আগ্রহে 
তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি । 

অপন্ৃত দ্বিতীয় মু্তিটির পুনরাগমনে পরিষদ্‌-মন্দির শ্রীমণ্ডিত হইবে, পরিষদের 
বিরাশীতম বর্ধের প্রারভ্ভে ইহাই আমাদের সমবেত প্রার্থনা! ও কামন] ॥ 

পরিশেষে, পরিষদের সদস্গণকে আমর! আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ২২শে 
জুলাই, ১৯৭৪ মাননীয় রাজাপাল রাজভবনে পরিষৎ-সভাপতি ও পরিষৎ-সম্পাদকের 
সহিত আলোচনাকালে পরিষদের চিত্রশালাঃ পুথিশাল।, গ্রস্থশাল! প্রভৃতির উন্নয়ন 
সম্বন্ধে কৌতুহল ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি তাহার 
এই শ্রীতি ও আনুকূল্য পরিষদের উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হইবে । 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
৮ই শ্রাবশঃ ১৩৮১ ॥ কাধ্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে 
২৫শে জুলাই, ১৯৭৪ ॥ শ্রীমঘনমোহন কুমার 


সম্পাদক । 
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বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হতিহাস 


প্রথম পর্ব 
শা 82101. 5050561714 0টি 1717161/1025 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 


[ ১৩০০-১৩০১ বজাব্ব ॥ ১৮৯৩-১৮৯৪ খ্রীষ্টান ] 
ভ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত ॥ 


বঙীয় সাহিত্য পরিষৎ সৃষ্টির গোড়ার কথা” ১৮৭২ শ্বীঃ হইতে ১৮৯৩ হী; পর্যাস্ত 
পরিষৎ প্রতিষ্ঠার চিন্তা, কল্পন! ও প্রয়াসের কাহিনী ; নবজাত পরিষদের আদর্শ ও কর্মসুচী 
প্রসঙ্গে জন্‌ বীম্স, ফীড্‌রিখ, মাঝস মযলর, মনিয়র-উলিয়ম্স, উইলিয়ম উইনৃসন হাপ্টার, 
জর্জ বার্ডউড, প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীর অমুল্য পত্রাবলী ? তাহাদের সহিত লিওটার্ড, 
বিনয়কষ দেব, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের যোগাযোগ ? বক্ষিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, 
রামেজ্দ্রসুন্দরের সহিত সাহ্ত্যপরিষদের সংযোগ $ মাতৃভাষার উৎপতি ও ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস অনুসন্ধান এবং মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের আদর্শ উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য- 
শিক্ষিত বঙ্গসাহিত্যপ্রেমীগণের সন্মিলিত প্রয়াস__বঙ্গসংস্কতির তথ! ভারত-সংস্কৃতির এক 
বিস্মৃত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধার | 0. . 

প্উপযুক্ত গবেষকের গভীর অধায়ন এবং অভিনিবেশের কাছে এখনও ভাগ্যক্রমে 
কখনও-কখনও এইবপ মৃল্যবান্‌ সামগ্রী আত্মপ্রকাশ (করিয়া থাকে এবং তন্দারা 
অনুসন্ধিৎসুর সন্ধানকার্ধ্যের গৌরব সূচিত করে ॥ ৭5 

এতাবৎ সাধারণ্যে অজ্ঞাত কতকগুলি প্রামাণিক তথ্য বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাহার 
অক্লান্ত অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও উৎসাহে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার 
ফলে এই সমস্ত মূল্যবান্‌ দলিল আমর! প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছি। . 

এই কাজে যিনি নিজেরই উৎসাহে এবং আগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া! আমাদের কাছে , এমন 
অনেক আশ্র্্য এবং মনোহর তথ্য আহরণ করিয়া এই পুক্তকে পরিবেষণ করিলেন, 
তাহার কাছে সমগ্র বঙ্গভাষী জাতির তথা আধুনিক ভারত-সংস্কৃতির আলোচকদের 
সকৃতজ্ঞ খণ স্বীকার করিতেই হয়।” _ উারমেশচজ্জ মন্ভুমদার | 

শনুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ 


মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬০ ॥ চারখানি দুপ্রাপ্য হাকটোন চিত্র, পুরাতন দলিলপত্রের ১২ খানি 
আলোকচিঅ। দাম পনের টাক1॥ 


বঙ্গীয় সাহিতা পরিষ€ 


বঙ্গীয় সাহিতা পরিষং 


দ্বিরশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবস 
৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুলাই ১৯৭৪ খীষ্টা্খ 
সভাপতির অভিভাষণ 
শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


মান্যবর পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যপাল মহোদয়, সমবেত সঙ্জনরৃন্দ__ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজিকার এই দ্বিরশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবসের কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম--পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক 
ও উৎসাহদাতা তথা পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টায় ধাহার সহযোগিতা স্বাভাবিক-ভাবেই 
অপেক্ষিতঃ তাহাকে আমরা আজ আমাদের মধ্যে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। 
বাঙ্গালাদেশের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে, ইংরেজ আমলে অবিভক্ত বঙ্দেশের ( গৌড়-বঙ্গের ) 
এবং অধুনাতন ভারত-রাষ্েরে অধীন পশ্চিমবঙ্গ-রাজোর ইংরেজ শাসক এবং ভারতীয় 
রাজাপাল এতগুলি হইয়! গিয়াছেন, কিন্তু হঁহাদের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালার ছোট-লাট লর্ড 
কারমাইকেল সাহেব (১৯১২-১৯১৭ )ভিন্ন আর কেহই সাহিত্য পরিষদের কার্য্য-সন্বন্ধে 
আগ্রহ দেখান নাই এবং আমরাও তাহাদের আর কাহারও সাহচর্ষ্যের জন্য চেষিত হুই 
নাই, এবং বঙ্গসংস্কৃতির অমূলা এশ্বর্য-সন্ভারে পূর্ণ আমাদের এই পরিষদ্‌-মন্দিরে তাহাদের 
কাহাকেও আমরা পাই নাই | এই ব্যাপারেই আক্ষেপ করিয়া মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
পুত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতরচনা ও সঙ্গীতের গুণগ্রাহিত। ইংরেজ সরকারের পক্ষে দেশের ভাষা 
ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে দুরধিগম্য বলিয়া, স্বয়ং বঙ্গভাষী দেশবাসী জনগণের 
প্রতিভূ হইয়া রবীন্দ্রনাথের গানের যৎকিঞ্চিৎ মধ্যাদ| দিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন । 

সুখের বিষয়, আমাদের এখনকার রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত দিয়াস. আমাদের দেশেরই 
মান্ষ__ইনি পশ্চিম-ভারতের গোমস্তক বা গোয়া-অঞ্চলের অধিবাসী, কোক্কণী ভাষ! ইহার 
মাতৃভাষা, এবং এই কোঙ্কণী-ভাষা! বাঙ্গালা-ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্পক্ত। উপরত্ঃ 
ইহার সহধর্মিণী বাঙ্গালা-দেশেই-_বাকুড়ায়-ভূমিষ্ঠ হন, তাহার পিতা ০89] 4. ৪৪, 
[, 0.8. যোসেফ এ. ভাস, আই-সী-এস্‌ বোম্বাই-বাসী গোয়ার মানুষ তিনি বাকুড়ার 
সুদক্ষ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। শ্রীমতী দিয়াস্কে আমরা বঙ্গ-দুহিতা ব1| আমাদের ঘরের 
মেয়ে বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে ইহার! দুই জনেই জড়িত। 
বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা ও বঙ্নসংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগের জন্য ইহারা পরিষদের 
পরম আত্মীয় 


পরিষদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমাদের রাজ্যপালের নিকট হইতে আমরা নান! 
ভাবে উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিয়াছি। সুতরাং আজ এই অনুষ্ঠানে তাহার শুভাগমন 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ | 

লাতীন ভাষায় একটি প্রবাদ আছে_ সুদূর আফ্রিকা হইতে সব সময়েই কিছু-না-কিছু 
নৃতন বন্ধ পাইতে পারা যায় 9স্ &17198, ৪910062 810000 79051. আমাদের পরিষদের 
আশগী বংসর ধরিয়া! এই যে প্রতিষ্ঠা-দিবস আমর! বৎসরের পর বৎসর পালন করি, তাহাতে 
আমাদের একটি কামনা” যাহা স্বল্প পরিমাণেও পূর্ণ হইয়া থাকে তাহা হইতেছে আমরা এই 
দিন পরিষদের সেবায় অর্থাৎ বঙ্জভাষা-জননীর সেবায় নূতন উপায়ন, কিছু-না-কিছু, 
উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। পরিষদের হিতৈষিগণ কেহ হস্তলিখিত প্রাচীন 
পুথি, বা দুপ্্রাপ্য মুদ্রিত পুস্তক, অথবা প্রাচীন কোন শিল্পদ্রব্য, বাঙ্জালার মনীষীদের কোনও 
শ্ৃতিচিহ্ৃ, কোনও চিত্র, অথবা স্বরচিত পুস্তক, এইবুপ রক্ষণযোগ্য দান পরিষদের সংগ্রহ- 
শালা অথবা গ্রস্থশালার জন্য আনিয়া দেন। কখনও-কখনও এরূপও হইয়া থাকে যে এই 
দান ব! উপায়ন নূতন কোনও গবেষণামূলক গ্রন্থ, ধঁতিহাসিক বা সাহিত্যিক মনস্বী নিজের 
জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার ফলঘ্বরূপ পরিষদের সেবায় উপস্থিত করিয়! নিজে ধন্য হন | 

আপনারা সকলেই জানেন, এই ছুই বৎসর পরিষদের ইতিহাস এক নৃতন পধ্যায়ে 
প্রবেশ করিরাছে। সে-সব কথার আলোচনা! এখন পরিষদের ইতিহাসের আলোচনার 
ব্যাপার হ্ইয়! ধড়াইয়াছে, এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার পুনরাবৃত্তির আবশ্যকতা নাই। 
কিন্তু আমরা সকলেই জানি--পরিষৎ বিশেষ বিপর্ধ্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই ছুই 
বৎসরের পরিচালকগণের নিষ্ঠা এবং অতন্দ্র শ্রমের ফলে এখন পরিষদের অবস্থা কতকটা 
আমরা সামলাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছি। এই কার্যে দেশের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
সত্যকার সুহ্বঘর্গ অকু$ সহায়তা করিয়াছেন, এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও সহায়তা 
পাইয়াছি। পরিষদের পরিচালনার কার্যে যেমন আমরা কতকটা বিপদৃজাল হইতে মুক্ত 
হইতে পারিয়াছি, তেমনই পরিষদের আধিমানসিক এবং আনুষঙ্গিক আধ্যাত্মিক দিকেও 
আমাদের গতি অবরুদ্ধ হইতে আমরা দেই নাই। নানা বাধা বিপত্তি ও সঙ্কটের মধ্যেও 
পরিষদের গবেষণামূলক পুম্তক এবং পত্রিকা প্রকাশনার কার্ধ্য আমর! যথাশক্তি চালাইয়া 
আসিয়াছি। আমাদের পত্রিকা এখন সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়। চলিতেছে । আমরা 
ভারতকোষ” নামে আমাদের বাঙ্গালা-ভাষার অভিনব লঘ্দু বিশ্বকোষ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ 
পম্পূর্ণ করিয়াছি। পরিষদের ৭৫-বৎসর-পৃর্তি উপলক্ষ পরিকল্পিত “স্মারকগরম্থ” বাহির 
করিয়াছি, এবং “শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন”-এর ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্যন্ত মূল্যবান্‌ একখানি 
আকরগ্রম্থের, সাহিত্যচর্চা এবং ভাষাতত্বালোচনার শ্রেষ্ঠ বিচার-পদ্ধতি ধরিয়া, সটীক নবম 
সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই সংস্করণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ডনের মর্যাদা 
প্রকৃতভাবে রক্ষ! করিতে পারিয়াছে বলিয়। আমর! মনে করি। এবং যে মনীষী এই গ্রস্থ 


(২) 


আবিষ্কার করিয়! বাঙ্গালী জাতিকে উপহার দিয়! এবং তাহার প্রথম সম্পাদন। করিয়। 
জাতিকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়! গিয়াছেন, সেই পুণাশ্লরোক বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্ঘল্লভের 
জীবনবৃত্ত ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের খধিখণ পরিশোধের 
কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি । উপরস্ত অনুরূপভাবে এই খধিখণ-পরিশোধের আর একটি সার্থক 
প্রচেষ্টা পরিষদের পক্ষ হইতে হইয়াছে__ আমাদের উৎসাহী সম্পাদক শ্রীমান্‌ মদনমোহন 
কুমার তাহার অতন্দ্র কর্মশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, বাঙ্গীলার এক শ্রেষ্ঠ কবি ও 
সাহিত্যিক, ধাহাকে আমরা তাহার প্রাপ্য মর্ধ্যাদা দিতে ভুলিয়া যাইতেছিলাম সেই করুণা- 
নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী ও কাবোর আলোচন1 অবলম্বন করিয়। পরিষদের পক্ষ 
হইতে নিজ ব্যয়ে একথানি বিরাট্‌ গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । গত বর্ণের পরিষদের 
লক্ষণীয় কার্ধ্যের মধ্যে এই দুইটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ॥ 

এতত্িন্ন আমরা! বহু কবি, লেখক ও মনীষীর হস্তাক্ষর, পাওুলিপি, চিঠিপত্র ও 
স্মারকন্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি । সেগুলির পরিচয় আমাদের বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনের 
কার্ধ্যবিবরণীতে পাওয়া যাইবে ॥ 

পরিষদ আজ ৮২ বৎসর বয়সে উপনীত হইল । আজিকার দিনেও আমর] পরিষদের 
হিতৈষী বন্ধুদের নিকট হইতেও অন্যান্য বৎসরের মত কিছু-কিছু উপায়ন লাভ করিয়াছি। 
সেগুলি আপনাদের সমক্ষে প্রদশিত হইতেছে । 

উপরস্ত এই প্রতিষ্ঠা-দিবসে অত্যন্ত গৌরববোধের সহিত বঙ্গভাষী জনগণের সামনে 
যে তথাসম্পুট উপস্থাপিত করিতে পারিতেছি, সেটি হইতেছে পরিষদের স্থাপনার ইতিহাস, 
এবং পরিষদের কর্াদর্শের মূল অনুপ্রেরণা কিভাবে আমারা প্রাপ্ত হইতে পারিলাম, 
তাহার লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার-মূলক এই বইখানি-যাহা! আজ আমরা প্রথম প্রকাশিত 
করিতেছি । বইথানি “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস £ প্রথম পর্ব”। নান। 
নউকোঠ্ঠী উদ্ধার করিয়া, অভাবনীয় নৃতন তথ্য সমাবেশ ইহাতে করিয়াছেন পরিষদের 
সম্পাদক শ্রীমান্‌ মদনমোহন কুমার । এই বই উল্টাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পার! যাইবে 
আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান কিভাবে ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল-এবং সেই 
ধ্বংসের কারণ অবহেলাঃ অজ্ঞতা ও উপেক্ষা, এবং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে আমাদের 
তথাকধিত গবেষক বা কর্ণধারের শধিলক-বৃত্তি | | 

আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, পরিষদের স্থাপন! এবং কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের 
সুষ্ঠু ভাবনার জন্য আমর! আধুনিক যুগের অর্থাৎ ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের কাছে চিরখণী। 
পরিষদ্‌ যাহা করিয়াছেন বাঙ্গাল! ভাষা! ও সাহিত্যের সন্বন্ধে_বিশেষতঃ বাঙ্গাল] ভাষা 
আলোচনার ক্ষেত্রে_তাহাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে প্রেরণা জোগাইয়াছেন 
কয়েকজন বিদেশী মনীষী, ধাহারা ইউরোপের পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করিয়া ভারতবিষ্ভার চর্চার 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন-_জন্‌ বীম্‌স্» ফ্রীডরিখ, মাঝ্স ম্যুলর, স্যুর্‌ উইলিয়ম্‌ উইলস্ন্‌ হান্টার; 


( ৩ ) 


ফ্যর্‌ মনিয়র মনিয়র-উইলিয়ম্স্‌, স্যর্‌ জ্যর্জ বার্ডউড.। আমাদের মাতৃভাষা চর্চার 
ক্ষেত্রে ইহাদেরই প্রবত্িত ধারার মহত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং রামেন্তরসুন্দর ত্রিবেদী এই তিন খষি-_এবং ইহাদের উত্তরসাধক 
এখনকার কালের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য লয়! ধাহারা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 
আলোচন! করিতেছেন সেই-সব আগগ্রহশীল বঙ্গসস্তান | 

শ্ীমান্‌ মদনমোহনের সম্বলিত এই পুম্তকখানি নান! নৃতন তথ্যে অপূর্ব হইয়াছে। 
এই গ্রন্থপাঠে, আমাদের বাঙ্গালীর দ্বারা তাহার মাতৃভাষার চর্চা বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে 
কোন্‌ পথ ধরিয়! আরম্ত হইয়াছিল তাহার একট! দিগদর্শন পাওয়া যাইবে ॥ 

'আত্মানং জানীহি"_আপনাকে জানো, এই আত্মজ্ঞান বাতীত কোনও উদ্যম কার্যকর 
বা সফল হয় না। এই নৃত্তন বৎসরের প্রারস্তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ বাঙ্গালী জাতিকে 
যে বইখানি উপহার দিলেন_-“বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের ইতিহাস £ প্রথম পর্”-_তাহ। 
বাঙ্গালীর আত্মজ্ঞান উদ্বোধনের সহায়তা করিবে । ইহাঁতেই আমাদের নূতন বৎসরের 
ভবিষ্যৎ সার্থকতার আভাস পাইতেছি বলিয়৷ আমর! আনন্দিত ॥ 

আমাদের নিজেদের সম্বদ্ধে জানিবার শুনিবার এবং শিখিবাঁর অনেক কিছু আছে। 
ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে নৃতন-ভাবে সংস্কৃত-ভাষার মুল্য এবং মর্যাদা বিশ্বমানবের 
সমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা! আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক 
অপূর্ব বন্ধ ॥ | 


রং গা ঈঃ সঃ ঞ 


সম্প্রতি আমাদের কেহ-কেহ এইরূপ একজন বিস্বৃত-প্রায় ইউরোপীয় পণ্ডিতের কথা 
জানিতে পারিতেছি ) এবং ইহার সম্বন্ধে কিঞ্ৎ অনুসন্ধান করিবার আগ্রহ লইয়! সম্প্রতি 
এই বৎসর, ইংরেজী ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে, ইউরোপে গ্রীসের আধেনাই ( আথেন্স ) 
নগরে একটু অদ্বেষণ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। কিন্তু দেখিলাম, তাহার সম্বন্ধে 
নৃতন করিয়া অনেক কিছু কাজ করিবার থাকিলেও, একজন আমেরিকান পণ্ডিত ০61১0110 
[001597৪81৮5 ০? 42006:1০8 কাথলিক ইউনিভাসিটি অফ. আমেরিকার 91920190 &. 
৪0199] সীগ.ফ্রীভ, এ, শুল্ৎস্‌ ইংরেজী ভাষায় ছুইটি মূল্যবান্‌ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন১, 
তাহাতে মুখ্য কথাগুলি প্রায় সবই বলিয়। গিয়াছেন। কিন্তু আরও কতকগুলি কথ৷ 
একটু গভীরভাবে আমাদের জ্ঞন্িগোচরের অপেক্ষায় রহিয়াছে । এই-সব কথার সম্বন্ধেও 
শুল্ৎস্‌ তাহার যুক্তি এবং অনুমানও আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন । এই পণ্ডিত 
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[99170901095 081917095. দিমিত্রিঅস্‌ গালানস্‌ 
ভারতে আগত প্রথম গ্রীক সংস্কৃতবিৎ 
জন্ম _- আধথেনাই, ১৭৬০ মৃত্যু _ কাশী, ১৮৩৩ 
ভারতে আগমন, ১৭৮৬; ঢাকা ও কলিকাতা, ১৭৮৬-১৭৯৩ । 
কাশীতে সংস্কৃত-চর্চা ও গ্রীকভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, ১৭৯৩-১৮৩৩ 


( আখেনাই বিশ্বিগ্ভালয়ে রঙ্গিত তৈলচিত্র হইতে 01. 1015,119116 2217785 ভ্রীমতী এলক্ষি জান্লাদ-এর সৌচ্ছেো ) 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠীদিবসে প্রদশিত | 
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ব্যক্তি হইতেছেন গ্রীস-দেশ হইতে ভারতে- প্রথমে বঙ্গদেশে- আগত এক বিরাট বিদ্বান ও 
মনীষী । ইহার নাম ছিল [097186:108 3%1800৪ দিমিব্রিঅস্‌ গালানস্‌ (জীবৎকাল খ্রীষটীয় 
১৭৬০--১৮৩৩)। আখেনাই €( আথেল্স )-নগরীতে ইহার জন্ম, মাতৃভাষা গ্রীকের ব্যাকরণ 
এবং সাহিত্য খুব গভীরভাবে স্বদেশে অধ্যয়ন করেন, গ্রীক ভাষার একজন মূর্ধন্য পণ্ডিত হন, 
পরে ১৭৮৭ শ্রীষ্টাব্ধে ২৬ কি ২৭ বৎসর বয়সে তিনি ভারতবর্ষে আসেন-- ভারতে উপনিবিষ্ট 
তাহার স্বদদেশবাসী কতকগুলি গ্রীক বণিকের সন্তানদের গ্রীক-ভাষা পড়াইবার জন্য। 
ইনি প্রথম ঢাকাতে আসিয়| উপনিবিষ্ট হন। পরে কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতায় 
গ্রীক ছেলেমেয়েদের জন্য স্থাপিত ইস্ুলে গ্রীক ভাষা পড়াইতেন। উহার এক বিশেষ যি 
ও সহায় হন ঢাকা ও কলিকাতার 70099] 1,819-এর গ্রীক বণিক 0078680170৭ 
70925 কন্স্তান্তীনস্‌ পান্দাজি। গালানস্‌ বাঙ্জালা-দেশেই বাঙ্গালা, ফারসী এবং 
হিন্দস্থানীও শিখেন। পরে ১৭৯৩ সালে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাশীতে উপস্থিত 
হন, এবং একাদিক্রেমে চল্লিশ বৎসর কাশীতেই কাটাইয়! সেইথানেই ১৮৩৩ সালে দেহরক্ষ। 
করেন। কাশীতে ইনি সংস্কৃত-ভাষার মোহে পড়িয়া যান; এবং সেইখানে গভীরভাবে সংস্কৃত 
শিক্ষা করেন। তিনি ভারতীয় পণ্ডিতের মত বেশভূষা করিয়া মাথায় পাগড়ী পরিয়া 
থাকিতেন। ইংরেজের ইহার পাপ্ডিতোর কথ জানিয়াও ইহাকে তেমন আমল দেয় নাই। 
তবে ইহার সংস্কৃত জ্ঞান, স্যর উইলিয়ম জোল.-প্রমুখ পশ্চিমইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী, 
অর্মান ও ইতালীয় পণ্ডিতদের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা এঁতিহাসিক পদ্ধতির ছিল ন|। 
ইনি মধ্যযুগের হ্রীষ্টান 85%870109 বিজান্তীয় মনোভাবেরই মানুষ ছিলেন+ তবে বিদ্যা- 
বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন ৷ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভগবদৃগীতার একটি অন্থুবাদ প্রাচীন গ্রীক 
ভাষীয় করেন। ভারতীয় দর্শনের গভীর বিষয়ে ইহার আগ্রহ তেমন গভীর হয় নাই। 
বৈদ্দিক সাহিতা-- সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদের সঙ্গে ইহার পরিচয় ছিল নাঃ এবং তখনও 
ইউরোপীয়দের মধ্যে দুই একজন ছাড়! আর কেহ বৈদিক সাহিত্যের খবর পান নাই। কিন্ত 
ভারতীয় নীতিশাস্তর এবং ভারতীয় ইতিহাস পুরাণ বিষয়ক কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ইনি গ্রীক- 
ভাষায় অনুবাদ করেন। এই-সমস্ত অনুবাদ তিনি করিয়! গিয়াছিলেন, তাহাদের দেশের 
প্রাচীন ধারা-মতঃ প্রাচীন-গ্রীক-ভাষাতেই-_আধুনিক গ্রীক-ভাষায় নহে। জর্মান পণ্ডিতের 
ইহার চাণক্যের অনুবাদের ভূয়সী প্রশংপা করেন, এবং ইছারই মাধ্যমে লীতিশাস্ত্রবিদ্‌ 
চাণকোর সহিত ইউরোপের প্রথম পরিচয় হুয়। তাহার অনুদিত হস্তলিখিত গ্রীক পুস্তক 
এবং কিছু-কিছু সংস্কৃত পৃথিও তিনি দেশে আথেনাই-নগরীর নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
দান করিয়া যান। আধথেনাই-য়ের জাতীয় প্রস্থশালায় হত্তলিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহার 
অনুদিত ও উপহৃত হৃস্তলিখিত পুস্তকগুলি ২০ খণ্ডে এখনও সবত্তে রক্ষিত হইয়া আছে 
এবং এগুলির মধ্যে অনেকগুলি ইতিমধ্যে আথেনাই-য়ের মুদ্রক ও প্রকাশক 3. 1 051099 
তিপাল্দস্-এর যত্বে ও অর্থব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়। গিয়াছে। কিন্তু দেশে বিদেশে 
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এগুলির এখনও তেমন আলোচন! হয় নাই। গালানস্‌ ভারতবর্ষে ব্যবসায়ের সুত্রে কিছু 
অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রায় আশী হাজার মোহর রিকৃথ হিসাবে রাখিয়। 
যান। ইহার অর্ধেক তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র [780001901 বা 1৪6819০9 পাস্তালেওনকে দান 
করেন, এবং বাকি অর্ধ নবস্থাপিত আখেনাই-বিশ্ববিগ্ভালয়কে দান করিয়া যান। এই অর্থে 
আথেনাই-বিশ্ববিদ্ভালয়ের গৃহাদি নির্মাণকার্ষে সহায়তা হয়। আথেনাই-বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
ইহার তৈলচিত্র রক্ষিত হইয়াছে । 
গালানস্‌ ছিলেন মধাযুগের মনোভাবের দ্বার অনুপ্রাণিত ধর্মবিশ্বাসী পণ্ডিত তাহার 
মানসিক বাতাবরণ ছিল আমাঁদের দেশের প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ জ্ঞানী বা বিদ্বান্‌ 
পর্তিতেরই মত। আমাদের দেশের খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের কোনও মহাপপ্তিত যদি 
মাত্র সংস্কৃত-বিদ্ার আবেষনীর মধ্যে মানুষ হইয়! ইউরোপীয় বিদ্ভার-_লাতীন, গ্রীক, 
ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়া! কেবল যদি সংস্কৃত 
বিষ্ভারই জ্ঞান লইয়! সেগুলির বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে যেমনটি হইত, গ্রীক 
পণ্ডিত গালানসের সংস্কৃত-চর্চাও অনেকটা সেই প্রকারের অনুরূপ বস্তু হইয়াছিল। কিন্ত 
একটি বড় কথ! এখানে আছে। গালানস্‌ কতকগুলি গ্রীক ধ্মীয় বিদ্ভালয়ে--আমাদের 
দেশের সংস্কৃত টোলের মত বিষ্ভাকেন্দ্রেতাহার মানসিক শিক্ষা পাইয়াছিলেন। গ্রীক 
[61]9719 হেল্লেনিক বা প্রাচীন গ্রীক যুগে ভারতবর্ধের সঙ্গে গ্রীসের সাক্ষাৎ সম্পর্কের 
প্রথম সূত্রপাত হয়। সোক্রাতেসের সঙ্গে আথেনাইতে একজন ভারতীয় বিদ্বানের আলাপ 
হইয়াছিল, গ্রীক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে সম্রাট, আলেক্সান্দরের ভারত আক্রমণের 
পরে এই সংযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয় এবং ভারত হইতে গ্রীসে এবং গ্রীস হইতে ভারতে 
পণ্ডিতজনের গমনাগমন হুইত। ইহার কয়েক শতক পূর্বেই পিথাগোরাসের মত গ্রীক 
দার্শনিক ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ধের প্রভাব, আধ্যাত্তিক চিন্তা, পুনর্জন্মবাদ, 
আমিষবর্জন প্রভৃতি বিষয়ে গ্রীসের দার্শনিক চিস্তার উপরেও পড়িয়াছিল। অতি ক্ষীণ 
ধারায় এই প্রভাব গ্রীসে যাইতে থাকে । 19০-18690186 বা নব্য-প্লাতোনিক্‌ মতবাদের 
দার্শনিকেরা ভারতবর্ষের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন এবং উ“হাদের মধ্যে কেহ-কেহ 
ভারতবর্ধেও আসিয়াছিলেন। এদিকে গ্রীসে প্রাচীন গ্রীক ধর্মের অবসান ঘটিল, এবং 
তাহার স্থানে ভক্তিমূলক ্রীষ্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল । এই নবপ্রতিষ্টিত শ্ীষ্টান ধর্মের উপর 
ভারতের ধর্মচিস্তাঁর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবও আসিল-_-5:89972985 11978090651 
এস্সেনিঃ থেরাপিউতাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধকগণের মতবাদ এবং তাহাদের জীবনচর্য্যা, 
বিশেষ করিয়! তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কৃম্ূসাধন ও যোগানুষ্ঠানঃ এগুলি ধীরে-ধীরে প্রথম 
যুগের গ্রীক শ্রীকটানগণের বিশ্বাস ও আচারের মধ্যে একটা স্থান করিয়া লয়। শ্রীহ্ীয 
১২৯৬ হইতে ১৩৬০ পর্যান্ত ধীহার জীবংকাল ছিল, সেই বিখ্যাত এক গ্রীক শ্রীষ্টানধর্মনেতা 
39£097198 ৪181098 গ্রেগোরিওস্‌ পালামস্‌ একপ্রকারের ত্রীষ্টান “যোগ” অভ্যাস 
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করিতেন ও শিক্ষা দিতেন। এই শ্ীষ্টান যোগের ধারণা ও অনুষ্ঠানপন্ধতি অদ্ভুতভাঁবে 
ভারতের পতগ্রলির যোগশাস্ত্ের শিক্ষার সঙ্গে মেলে। ইহাতে পূরক' কুম্তক ও রেচকের 
সহিত প্রাণায়ামের, এবং নির্ন স্থানে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া নাভি-মূলে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়! ধ্যান-দ্বারা ব্রন্মজ্যোতি দর্শনের প্রয়াসের মুখ্য স্থান ছিল। তত্তিন্নঃ এই যোগের 
মতে পরত্রদ্মের সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ রূপও কল্পিত ছিল। শ্তদ্ধ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা 
তক্তিযোগ ও যোগচর্ধ্যা, আসন ধ্যান ধারণ! প্রভৃতির স্থান ইহাতে প্রধান ছিল | 

এই মতের যোগীদিগের তখনকার যুগের গ্রীক ভাষায় বলিত মৃ৩9510788698 
“হেসিখাস্তিস্ঠ, ইংরেজীতে [র69501896 (“হেসিকাস্ট? ) ১ শব্দটির মৌলিক অর্থ হইতেছে 
চুপ করিয়া! থাকা, তুষদী অবলম্বন করা, শাস্তভাবে অবস্থান করা» মৌনী হওয়া”। সুতরাং 
“হেসিথান্তিস্‌্* শব্দকে আমাদের '“মুনি' শব্দের প্রতিশব বলিয়! গ্রহণ করা যায়। হেসিখান্ত 
মতের বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকত। করেন ত্রীষটীয় চতুর্দশ শতকের যাজক ও পণ্ডিত এই 
গ্রেগোরিওস্‌ পালামস্। কিন্তু এই মতের প্রতিবাদ করিয়া উহার বিরুদ্ধে লেখেন 
আর একজন গ্রীক খ্রীষ্টান পণ্ডিত, তিনি ছিলেন 08181 কালাব্বিয়ার (দক্ষিণ 
ইতালীর ) অধিবাসী 78181 বারলাম (খী: ১৪শ শতক ) নামে একজন খ্রীষ্টান 
গ্রীক দাধু। কিন্তু এই মতবাদ ইহাদের এই আপত্তি বা সমালোচনায় ধ্বংস হয় নাই। 
ইহা ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিতে থাকে এবং এই মতের পরিপোষকগণের দ্বার| ইহার 
প্রচারও হইতে থাকে ॥ 

গালানস্‌, যেসকল গ্রীক খীষ্টান বিদ্ভাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করেন এবং যেখানে তাহার 
গ্রীকভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান সম্পূর্ণ করেন, তাহার মধ্যে 11190197811 মিসোলংগী 
নগরের গ্রীক খীষ্টান বিদ্াকেন্দ্রে 28%0881919 781810109 বা 7818008 পানায়োতিস্‌ 
পাঁলামস্‌ নামে গ্রীক ব্যাকরণ বিষয়ে ও অন্য শাস্ত্রে এক অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, 
গালানস্‌ তাহার শিত্ঠত্ব গ্রহণ করেন। এই পণ্ডিত গ্রীক যোগী হেসিখান্তিস্‌ সম্প্রদায়ের 
মতের একজন পরিপোষক ছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধে পুস্তকাদিও রচন| করেন! গালানস্‌ 
মিসোলংগীতে চার বৎসর ধরিয়া পানায়োতিস্‌ পালামস্*এর শিষ্ঠ ছিলেন। এরূপ 
অনুমান শ্রীযুক্ত শুন্ৎসের মতে অযৌক্তিক হইবে না যে গ্রীসে ইতিপূর্বে ভারত হইতে 
আগত এই ধামিক যোগসাধন সম্বন্ধে এইভাবে সন্ধান পাইয়া, ইহার সম্বন্ধে আরও 
জানিবার আগ্রহ গালানসের হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ভারতবর্ধেই ইহার যে উৎস বিদ্যমান; 
প্রাচীন গ্রীক পুস্তক পাঠে তাহার সেই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই জন্যই তাহার 
কাশীতে' আগমন ও অবস্থান, সংস্কৃতচর্চা; এবং তাহার ভ্রাতুন্পুত্রকে ভারতবর্ধে আনাহয়া 
গ্রীক ভাষার আরও অধিক জ্ঞান অর্জন.করিয়। এই-সবের চর্চায় তাহার--গালানসের 
নিজের--সহায়ক করিবার আগ্রহ সম্ভবতঃ ছিল, এবং গালানস্‌ কাশী হইতে নিজে 
দেশে ফিরিয়া যাইবার সম্বন্ধে কোন উৎসাহ আর দেখান নাই ॥ 


৬৭ ) 


হেদিখাস্তিস্‌ 'ব! বিজান্তীয় খ্রীষ্টান যোগী মতবাদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত গালানসের 
কথা আরও জানিতে পারিলেঃ আধ্যাত্বিক চিন্তায় ভারত ও গ্রীসের সহযোগিতার কথা 
আমাদের কাছে আরও পরিস্ক্‌ট হইতে পারে । এ বিষয়ে আমর! নৃতন তথ্য পাইব 
কিনা জানি না। কিন্তু যেটুকু জানিতেছি তাহাতে আমাদের আগ্রহ আরও বাড়িতেছে, 
এবং বিপুল সম্ভাবনার আভাস আমরা পাইতেছি। 

গালানসের অনুদিত গ্রস্থাবলী এখন ভাল করিয়া আলোচনা করিবার সময় হইয়াছে । 
এই কার্ধো আধুনিক গ্রীসের এবং ভারতের উভয় দেশের প্ডিতের পাহ্চর্য্য আবশ্যক 
হইবে। গালানস্‌ বাঙ্গালা-দেশে এবং কাশীতে ছিলেন, তাহার ভারত-প্রবাসের সুদীর্ঘ 
পঞ্চাশ বৎসর তিনি এই দুই স্থানেই অতিবাহিত করেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে অধিক 
আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন। গালানসের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া এইভাবে আর 
একজন ইউরোপীয় মনীষীর সঙ্গে, ঢাকায়, কলিকাতায় এবং কাশীতে, বাঙ্গালার মানুষের 
একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠ সংযোগের সুত্রপাত হইয়াছিল_-যে যুগে স্যর চার্লস্‌ উইল্‌্কি, 
নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্হেড্‌ স্যর উইলিয়ম জোক্স, উইলিয়ম বোপ্টস্‌, হেনরি পিটস্‌ 
ফরস্টার, হেনরি টমাস্‌ কোলক্রুক্‌ প্রমুখ কতকগুঙ্সি ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্ালাদেশে 
দেখা দেন এবং ইহারাই ভারতের সঙ্গে বাহিরের আর্ধ্যজগতের মৌলিক সংযোগ আবিষ্কার 
করেন। বাঙ্গালার, ভারতের এবং ইউরোপের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক নব পধ্যায় 
এইভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। 

এই শুভ দিনে, আমাদের একজন বিস্থৃত ভারতবিদ্ভাবিদ্‌ঃ ধাহার মাতৃভাষ। ছিল গ্রীক 
এৰং যিনি গ্রীসদেশের তাহার পূর্বজ-গণের মত ভারতের সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং সেগুলির চর্চায় দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল ধরিয়! বঙ্গদেশে ঢাকায়, 
কলিকাতায় __ ও বারাণসীতে আত্মনিয়োজিত হইয়াছিলেন, সেই পুণ্যক্লোক দিমিত্রিঅস্‌ 
গালানসের সম্বন্ধে এই পুণ/প্রসঙ্গের অবতারণা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিরাশীতম 
প্রতিষ্ঠাদিবসে সমীচীন বলিয়া মনে করি। আশ! করি যথাকালে বাঙ্গালী ও অন্য 
ভারতীয়গণের কাছে দিমিব্রিঅস্‌ গালানসের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হুইবে। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই বিরাশী বৎসরের প্রতিষ্ঠাদিবসে আপনাদের সকলকে 
আমি পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদের সহানুভূতি ও সাহ্চর্য্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । আশা করি ষে কাজ আমর! করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহার মূল্য সহৃদয়তার 
সহিত আপনারাও উপলব্ধি করিবেন। আর একটি গুরুভার কার্যে আমর অবতীর্ণ 
হইয়াছি, তাহাতেও আপনাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ এবং বহুবর্ধব্যাপী সহায়তা আমরা 
চাই__সেটি হইতেছে, এই একাশী বৎসর ধরিয়া যে আকাজ্ষ! সাহিত্য পরিষদ মনে-মনে 


(৮) 


পোষণ করিয়া! আদিতেছে-বাঙ্গাল! ভাষার একথানি সম্পূর্ণ এতিহাসিক পদ্ধতিতে রচিত 
এবং ভাষাতাত্বিক ব্যাধ্যা এবং সাহিত্যিক প্রয়োগের দ্বারা অলঙ্কত অভিধান-যে 
অভিধানকে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার তথ! সমগ্র বঙ্গভাষী 
প্রদেশের প্রান্তিক ও সাম্প্রদায়িক সর্বপ্রকারের লোকভাষার সংগ্রহরূপে আমরা স্থাপন 
করিয়া যাইতে পারিব--তাহার উপাদান সঙ্কলনে, প্রণয়নে ও প্রকাশে আপনাদের 
সকলের কার্যকরী সহযোগিত! ৷ বঙ্গবাণীর পূজার উপায়ন সংগ্রহে আপনাদের সকলের 
সহযোগিতা আমরা কামনা ও প্রার্থনা করি। 


বলয় সাহিতা পরিষত 


একাশনীতিতম বার্ষিক কার্যয-বিবরণ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮১তম বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে 
সশ্রদ্ধ ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়! বাধ্িক কার্ধ্য-বিবরণ উপস্থাপিত করিতেছি । 

আলোচ্য বর্ধের মধ্যে যে-সকল দাহিতাসেবী ও দেশের কৃতী সন্তান পরলোক গমন 
করিয়াছেন সর্বাগ্রে তাহাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। | 

বিজ্ঞানাচার্ধ্য সতোন্দ্রনাথ বসু পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ও পরিষদের বিজ্ঞানশাখার পূর্ব- 
তন সভাপতি ছিলেন। তাহার পরলোক গমনে পরিষ ষজন-বিয়োগের বেদন| ও 
অভিভাবক-বিয়োগের ক্ষতি অনুভব করিতেছে । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক পূর্ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে 
পরিষৎ মর্মাহত । 
_ খ্তিহাসিক তারা্ঠাদ। অধ্যাপক মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য, স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ 
(অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়), রতনমণি চট্টোপাধ্যায়? শঙ্করনাথ (প্রমথনাথ ভট্টাচার্য), 
নেলী সেনগুপ্তা, শ্রীঅরবিন্দ আঙমের শ্রীমা” প্রতিভ। মুখোপাধ্যায়, শিল্প-সমালোচক 
অধেন্্কূমার গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহ, অনাদিকুমার ঘোষ দত্তিদার? কবি 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক সতীশচন্ত্র ভট্টাচার্য, সৈয়দ মুজতবা আলী, নগেন্দ্রকুমার 
গুহ রায় মুজাফফর আহমেদ পাহাড়ী সান্যাল ( নগেন্ত্রনাথ সান্যাল ), পবিত্র গঙ্গো- 
পাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসুঃ ননীমাধব চৌধুরী আলোচ্য বর্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন। 

তাহাদের সকলের পরলোকগত আত্মার শাস্তি কামন| করি । 


পৃ্ঠপৌবক 


অত্যন্ত আনন্দ ও সুখের বিষয় যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্টনি 
লা্গলট, দিয়াস. বলীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক পদ অলম্কত করিতে সম্মত 
হুইয়াছেন। বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষ! ও বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতি শ্রীযুক্ত দিয়াস, ও তাহার সহধন্মিণীর 
অনুরাগ সুদীর্ঘ দিনের । শ্রীমতী দিয়াস, বঙ্গভূমিতেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন ও বালা-কৈশোর 
অতিবাহিত করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাহাদের আত্মীয়তার যোগ 
গভীর হওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। 
_ আধিক অবস্থা ও আধিক সহায়তা 

গত বসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ধে পরিষদের আধিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি 
হ্ইয়াছে। আলোচ্য বর্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে কর্মচারী নিয়োগ খাতে 


১১,৩০০ টাক।, পুস্তক প্রকাশ খাতে ১,২০০ টাকা, পত্রিক! প্রকাশ থাতে ২,০০০ টাকা, 
পৌনঃপুনিক অনুদান ১১,০০০ টাকা, গচ্ছিত তহবিলের দেনাশোধ খাতে ২৫,০০০ টাকা 
পাওয়। গিয়াছে। রাজ! রামমোহন লাইব্রেরি ফাউনডেশন কমিটি এ বৎসর পুরাতন পুস্তক 
বাধাইবার জন্য ৯,৭৫০ টাকা পরিষদকে দান করিয়াছেন । এজন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, 
অর্থমন্ত্রী, শিক্ষ! মহাধ্যক্ষ ও শিক্ষা-সচিব এবং অর্থ-সচিবকে আস্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাই । 

পরিষদ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে নিজের চেষ্টায় সংগৃহীত ৯৫০ টাকা গচ্ছিত তহবিলের খণ 
পরিশোধ করিয়াছিল ১৩৮০ বঙ্গাব্ধে পরিষদ নিজের চেষ্টায় সংগৃহীত ৩,২৫০ টাকা 
গচ্ছিত তহবিলের খণ শোধ করিয়াছে । বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদের সহায়তা এবং পরিষদের 
আয়বৃদ্ধি ও মিতব্যয়িত। দ্বার গচ্ছিত তহবিলগুলি আমরা কয়েক বৎসরের মধ্যে পূরণ 
করিতে পারিব আশ! করি ॥ 


গৃহ সংস্কার 

পরিষদের গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, গবেষণাকক্ষ ও পুর্ধিশালার জন্য বর্তমান পরিষদ্‌-ভবনের 
উপর তৃতীয় তল নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন । পরিষদের প্রাচীন পুথি? পট ও চিত্র, হুর্লভ 
জীর্ণ গ্রন্থ এবং মনীষীদের চিঠিপত্র ও পাগুলিপিগুলি স্বাভাবিক ক্ষয় হইতে রক্ষার জন্য 
ত্রিতলে অন্ততঃ একখানি বাতান্ৃকুল (এয়ার কণ্ডিশন ) কক্ষ নির্মাণ করা প্রয়োজন । 
পরিষৃ-ভবন ও রমেশ-ভবনের সংস্কারে প্রয়োজনীয় উপকরণ, শ্রম ও অর্থদানের জন্য 
পরিষদের সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 
ও পরিষৎ সম্পাদক বঙ্গসাহিত্যানুরাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের নিকট সংবাদপত্র ও বেতার 
মারফৎ আবেদন করেন। সুখের বিষয়” বঙ্গবাঁসী ও বঙ্গভাষী বহু বাক্তির নিকট হুইতে 
এই আবেদনে সাড়া পাওয়! গিয়াছে। ১৩৮০ বঙ্গাব্ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে মোট 
৩,৫৩৮২৩ টাক! গৃহসংস্কার কার্ধের জন্য টাঁদ| পাওয়! গিয়াছে । ধাহারা এই বিষয়ে 
পরিষদৃূকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককেই সাধুবাদ জানাই | 


স্বতি-পুরত্কার 
গত বৎসর হইতে “হেমচন্দ্র স্থৃতি-পুরস্কার” “অক্ষয়কুমার বড়াল স্তি-পুরস্কার”, 

'ষর্ণকুমারী দেবী স্তি-পুরস্কার” ও “লীল! দেবী স্মৃতি-পুরস্কার+ পুনঃপ্রবর্তন করা হুইয়াছে। 
এই উপলক্ষে গত: ৮১তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে তাহাদের সর্বোৎ- 
কুট প্রবন্ধের জন্য উক্ত পুরস্কারগুলি িরগাগকি জারা জোলার হরাগগাযা গা 
করেন । 
১। ছেমচজ্জ স্থতি-পুরস্কার ॥ 

বিষয় £ হেমচন্দ্রের কবিতায় সমকালীন বাঙালী সমাজ । 

লেখক : শ্রীনৃপেন্্রনাথ তট্টাচার্ধ্য। 
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২। অক্ষয়কুমার বড়াল ম্থৃতি-পুরক্কার ॥ 
বিষয় £ বাংলাকাব্যে অক্ষয়কুমার বড়াল। 
লেখক £ শ্রীসুমঙ্গল চটোপাধ্যায়। 

৩। স্বর্ণকুমারী দেবী স্থতি-পুরক্কার ॥ 
বিষয় £ বাংল! কাব্যসাহিত্যে নিরুপম। দেবী । 
লেখিক! £ শ্রীমতী প্রতিভ! মুখোপাধ্যায় 

৪। জীল। দেবী স্থৃতি-পুরত্কার ॥ 
বিষয় £ কবি কামিনী রায়। 
লেখিক!| £ শ্রীমতী মীর! চট্টোপাধ]।য় | 


কার্য্যনির্বাছক-সমিতি 
আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য সুচারুবূপে সম্পাদনের জন্য কার্ধানিবাহক 
সমিতির ৮ টি অধিবেশন হইয়াছে । আলোচা বর্ের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্ম)নির্বাহক সমিতির 
সভ্যগণের নাম পরিশিষ্ট “ক+এ প্রদত্ত হইল ॥ 


মাসিক অধিবেশন 
আলোচ্য বর্ধে নিয়লিখিত মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় £ 
১ম মাসিক অধিবেশন : ৬ই আশ্রিন ১৩৮০, রবিবার | 
২য় মাসিক অধিবেশন £ ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০, শনিবার | 
৩য় মাসিক অধিবেশন £ ৫ই মাঘ ১৩৮০, শনিবার | 
গর্ঘ মাসিক অধিবেশন £ ২৯শে চৈত্র ১৩৮০, শুক্রবার | 


ৃ লদত্য 
বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের বিবরণ পরিশিষ্ট “খ'-এ প্রদত্ত হইল | 


ভারতকোষ 

বিগত ৮১-তম প্রতিষ্ঠ! দিবসে ( ৮ই শ্রাবণ. ১৩৮০, ২৪শে জুলাই ১৯৭৩ ) ভারতকোষের 

«ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ভারতকোষে যে সকল প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ স্থানাভাবে মুদ্রিত নাই, 
সেই প্রসঙ্গগুলি লইয়া একখানি পরিপূরক খণ্ড প্রকাশ করিবার জন্য পরিষৎ চেষ্টা 
করিতেছেন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । পঞ্চম খণ্ড 
প্রকাশে সহায়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীস্ৃতূঃঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম- 
বঙ্গের শিক্ষা-কমিশনার ও শিক্ষাসচিব শ্রীদিলীপকৃমার গুহ ও শিক্ষাঅধিকর্তা অধ্যাপক 
থরঞ্জন করকে সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই । প্রশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল 
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শ্রীযুক্ত আন্টনি লান্সদলট, দিয়াস্‌ «ম থণ্ড প্রকাশের জন্য পরিষদের প্রতি বিশেষ আনুকুল্য 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার" আগ্রহে ও অনুগ্রহে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ ভারতকোষের পঞ্চম 
থণ্ডের জন্য বিশেষ অনুদান লাভ সম্ভব হওয়ায় ভারতকোষ সম্পূর্ণ কর! সম্ভব হইয়াছে ইহা 
কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। 


সভাসমিতি 


আলোচ্য বর্ধে নিয়লিখিত সভাসমিতি অনুঠিত হইয়াছে £ 


১ | 


| 


৩ 


8 


&। 


ঙ৬। 


৮১-তম প্রতিষ্ঠ। উৎসব £ ৮ই শ্রাবণ ১৩৮০ 85 
পতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় | 
মঙ্গলাচরণ £ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
বক্তা £ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীপুকুমার মেন, শ্রীমদনমোহন কুমার | 
অশীতিতম বাধ্ষিক অধিবেশন £ ৮ই শ্রাবণ ১৩৮০ 
সভাপতি £ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বক্তা £ শ্রীমদনমোহন কুমার 
কবি অতুলপ্রসাদ সেনের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উৎসব : ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০ 
সভাপতি £ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বক্তা : শ্রীরমেশচন্দ্র জুমার, প্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় বেনফুল), শ্রীরাজোশ্বর 
মিত্র, শ্রীমদনমোহন কুমার | 
সঙ্গীত; লোকরঞ্জন শাখা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 


রাজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদর্শনী £ ১লা মাঘ ১৩৮০ 


উদ্বোধক £ শ্রীদুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

বক্তা £ শ্রীমদনমোহন কুমার 

রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সার্ধশত মবার্ধিকী উপলক্ষে সভা £ &ই মাঘ ১৩৮০ 

সভাপতি £ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

প্রবন্ধ পাঠ £ শ্রীসুকূমার সেন। বিষয়ঃ “ভাষা ও সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের 

দান: । 

বক্তা! ; শ্রীবি' মুখোপাধ্যায় ( সভাপতি এসিয়াটিক সোসাইটি ), প্রীশিশিরকুমার 
মিত্র” শ্রীদিলীপকুমার মিত্র” শ্রীমদনমোহন কুমার । 

বিজ্ঞানাচাধ্য সত্োক্্রনাথ বসুর পরলোকগমনে ম্মৃতিতর্পণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি : 

৫ই ফাল্তুন ১৩৮০ 

সভাপতি £ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
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| 


৮ | 


৯ | 


বক্তা : শ্রীপরিমল ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাছুড়ি, শ্রীমহাদেব দত্ত; শ্রী্বণাল- 

কুমার দাসগুপ্ত, শ্রীজয়ন্ত বসু+ শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীরমেশচন্দর 

ঘোষ, শ্রীমদণনমোহন কুমার 
বসম্তরঞ্জন রায় বিশ্বদবল্লভের চিত্রপ্রতিষ্ঠা, বসম্তরঞ্ুনের বিভিন্ন গ্রশ্থ ও প্রবন্ধের 
পাওুলিপি, চিঠিপত্র, ব্যবহৃত ভ্রব্যাদি ও সংগৃহীত পুথি ইত্যাদির প্রদর্শনী : 
১৯ শে ফান্তুন ১৩৮০ 
সভাপতি £ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বেদগান £ কুমারী শুক্লা কুমার, কুমারী স্বপ্ন মণ্ডল, কুমারী শুভ্রা চক্রবতাঁ ও 

কুমারী দীধিতি বিশ্বাস 
(প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রীরৃন্দ ) 
বক্তা : শ্রীসুকুমার সেন+ শ্রীমদনমোহন-কুমার 
রমাপ্রসাদ ,চন্দের জন্মশতবাধিকী, চিত্রপ্রতিষ্টা, রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের 
প্রদর্শনী £ ১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০ 
সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রবন্ধ পাঠ ; শ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার | বিষয়: (১১ প্রত্বতাত্বিক রমাপ্রসাদ 
চন্দ” €২) 'পালবংশীয় রাঁজগণের ধর্মমত? | 
শ্রীঅন্ত্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | বিষয় £ “রমাপ্রসাদ চন্দ? | 

বক্তা £ শ্রীমদনমোহন কুমার | বিষয়; “বসম্তরঞ্জন ও শ্রীকষকীর্ন? 
ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর কনসাল জেনারেল মাননীয় হান্স 
ফেদ্দিনান্দ লিন্সের-কর্তৃক প্রাচীন বাঙ্ালা ও সংস্কৃত পুথির মাইক্রোফিল্ম প্রদান 
উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান £ ১২ই চৈত্র: ১৩৮০ 
সভাপতি £ শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় €( বনফুল ) 
বক্তা : হান্স ফেদদিনান্দ লিন্সের, দ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীমদনমোহন কুমার 
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও হেমলতা ঠাকুরের জন্মশতবাধিকী-উৎসব : ২৯শে 


ৃ চৈত্র, ১৩৮০ 


১১ | 


সভাপতি £ শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 


বক্তা £ শ্রীসুধাংশ্ুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী, শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ 


সিংহরায়, শ্রীমদনমোহন কুমার 
মাইকেল মধুসূদন দত্তের সার্ধশত জন্মবান্িকী উৎসব £ ৩০শে চৈত্র» ১৩৮০ 
সভাপতি £ শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ) 
প্রবন্ধপাঠ £ শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
বক্তা £ শ্রীমদনমোহন কুমার 


(১৫ ) 


কবিতাপাঠ £ শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরণেশচন্দ্র পোদ্দার 

১২। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি মোহিতলাল 
মজুমদারের চিত্রপ্রতিষ্ঠা ও রচিত গ্রন্থ, অপ্রকাশিত পাঙুলিপি ও চিঠিপত্রাদির 
প্রদর্শনী £ ১লা জৈষ্ঠ, ১৩৪১ 
সভাপতি £ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বক্তা : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীবলাইষাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীজীবনকৃষ্ণ 

শেঠ, শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন কুমার 
কবিতাপাঠ £ শ্রীদুধীরকুমার বসু, শ্রীমণ্টুকুমার মিত্র কৃতি কবি ঘতীন্ত্রপ্রসাদ 
ভট্টাচার্যের কবিতা ॥ | 


পুস্তক মুদ্রণ 


আলোচ্য বর্ধে নিয়লিখিত পুস্তকগুলির নূতন সংস্করণ অথব! পুনমুন্্রণ হইয়াছে : 
১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ( ৯ম সংস্করণ )-_ শ্রীমদনমোহনন কুমার স" 
২। রামমোহন গ্রস্থাবলী ২য় খণ্ড 
৩। সাহিতা-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত ঃ 
৯ সংখ্যক গ্রন্থ রামচন্দ্র বিদ্াবাগীশ, হরিহরানন্দ তীর্থামী 
১৩ ৪. ৪ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার 


২৩ ৮» » মধুসূদন দত্ত 

২৭ ৮ ৮ নীলমণি বসাক; হরচন্দ্র ঘোষ 
৩৮ » ৮ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু 
ই. রাজনারায়ণ বনু 

৯৭ » কেশবচন্ত্র সেন। 


এই টনি দীর্ঘদিন অমুদ্রিত থাকায় “সাহিতাসাধকচরি তমাল!” খণ্ডিত ছিল। 
এগুলি পুনংপ্রকাশিত হওয়ায় গবেষকগণ সাহিত্যসাধকচরিতমাল! সম্পূর্ণ সেট 
পাইবেন । 
৪ কপালকুগুলা_বঙ্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
& বিবিধ প্রবন্ধ-_বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
৬ লীলাবতী-_দীনবন্ধু মিত্র 
প্রসঙ্গত উল্লেখষোগা যে পরিষং-সংস্করণ রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর সমগ্র 
“রচনাবলী দীর্ঘদিন মুদ্রিত ছিল না। বর্তমান বর্ধে সেগুলির সম্পূর্ণ সেট সরা পরিষৎ 
বঙ্গাহিত্যানুরাগী পাঠকগণের হস্তে তুলিয়া! দিতে পারিয়াছেন। 


(১৬ ) 


নিয়লিখিত পুস্তক নৃতন প্রকাশিত হইয়াছে : 

১। স্মারক-গ্রস্থ ( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫-বর্ধ-পৃতি উপলক্ষ্যে উৎসবে পঠিত 
এবং ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে নিবাচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ 
সংগ্রহ ) 

২। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবন ও কাবা--শ্রীমদনমোহন কুমার 

৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস : প্রথম পব-_শ্ীমদনমোহন কুমার ॥ 


পুথিশাল। 


বঙ্গীয় সাহিত) পরিষদের পুথিশালা অযূল্য রত্ুভাগ্ডার। আলো বধে তালিকাড৪, 
পর্ববপ্রকার পুথির সংগ্রহ সংখ্যা ছিল ৬+৩৪। ইহাদের বিষয়ভাগ শিম্বপ্ীপ ; 

বাংলা--৩৫৩৯ (সাধারণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ £ ৩০৫৯+৪৮৯), সংস্কৃত-২৯২৬ 
(সাধারণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ : ২২৭৫ + ৬৫৩), হিন্দৃস্থানী--১, তিব্বতী--২৪৪, ফার্সা--১৩। 
পরিষদে প্রদত্ত বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে আছে বাংলা পুথি : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সংগ্রহ 
৪১১, রামেন্্রুন্দর ত্রিবেদী সংগ্রহ__২১, এবং গোপালদাস চৌধুরী সংগ্রহ--৭) সংস্কৃত 
পুথি ; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সংগ্রহ--১৩, রামেন্সুন্দর ত্রিবেদী সংগ্রহ--৬০, গোপাপদাস 
চৌধুরী সংগ্রহ-_২৬৬, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংগ্রহ__৩২৪। 

এ বৎসর মোট « জন গবেষক ২২ খানি পুথি পরিষৎ মন্দিরে বসিয়া ব্যবহার করিয়াছেশ। 

বর্তমান বৎসরে ফেডারেল রিপাবলিক অফ, জর্জানির কন্সাল্‌ জেনারেল ড্র হান্স || 
ফের্দিনান্দ লিন্সের পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত বহু সুপ্র!চীন পুথির মাইক্রোফিল্স” গত ১২ই 
চৈত্র ১৩৮০ বঙ্গাবে 'বনফুল'-এর সভাপতিত্বে পরিষ( মন্দিরে একটি মনোরম অশুষ্ঠানে? 
পরিষৎ সম্পাদকের হাতে প্রদান করিয়া পরিষদের অপরিসীম উপকার করিয়াছেশ। 
অধ্যাপক গ্যফকে কর্তৃক এই ছূর্লভ প্রাচীন পুথিগুলির মাইক্রো ফিল প্রস্তুত হইয়াছে। 
অধ্যাপক গ্োফ.কে, কন্সাল্‌ জেনারেল লিন্সের এবং ফেডারেল রিপাবলিক অফ. 
জর্জানির সরকার সকলকেই আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই । এখন পরিষদের পুথি- 
শালায় একটি মাইক্রোফিল্ম রীভার যগ্ত্র সংগৃহীত হইলে এই মাইক্রোফিল্মগুলি গবেষক- 
গণের পক্ষে ব্যবহার করা সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও কেন্দ্রীর 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ণণ করি। 

বীরভূম লাভপুর থানার অধীনস্থ হরানন্দপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীঅনিলবরণ রায় তাহাদের 
পরিবারে রক্ষিত এক বাণঙ্ডিল পুরাতন পুথি পরিষদে দান করিয়াছেন। এগুলি হইতে 
নিয়লিখিত পুথিগুলির কিছু.কিছু খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে : 

(১) টতন্-ভাগবত- বৃন্দাবন দাস (২ খানি ) 
৮... (২) চৈতন্য-চরিতাম্ৃত-_কৃষ্ণদাস কবিরাজ 


(১৭) 


(৩) চেৈতন্য-লীলামৃত-_মুকুন্দ দাস 
(8) গোবিন্দ-লীলামৃত 
(৫) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্যঅদ্বৈতঞ্চ 
(৬) তত্বশিক্ষা 
(৭) কালিকামঙ্গল__ভারতচন্ত্র | 
পশ্চিমবঙ্গ পাব্‌লিক্‌ সার্ভিস কমিশনের অন্যতম সদস্য অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 
দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত শ্রীমস্তাগবত-বিষয়ক একখানি সুৰ্হৎ পুথি 
পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। পুথিখানি রাজস্থান হইতে সংগৃহীত । 
পূর্ব রেলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের গৃহে রক্ষিত, 
একত্রে বাধ। কয়েকখানি খণ্ডিত সংস্কৃত পুখি পরিষদে প্রদান করিয়াছেন, ইহাদের মধে] 
নিয়লিখিত পুথি দুইটি উদ্ধার কর! হইয়াছে ঃ 
১। চণ্তীমহ্িমা 
২। সাহিত্যদর্পণ। 
২২|৩ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাঁত। নিবাসী শ্রীমধুসৃদন চন্দ্র পরিষদে কয়েকথানি পুথি 
দাঁন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে “প্রেমভক্তি-চক্দ্রিকা"র পুখিটি উল্লেখযোগ্য । এই পুথির 
দুইটি পাতায় চারিটি চিত্র প্রাচীন চিত্রশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন বলিয়া গণ) করা ঘায়। 


চিত্রশাজ। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশাল! বঙ্গসংস্কৃতির বহু অমূল্য নিদর্শশ দীর্ঘদিন ধরিয়া 
রক্ষা করিতেছে । নানা প্রাচীন মুদ্রা, শিল্পদ্বব্যাদি, অসংখ্য প্রত্ববস্ত এবং বরেণ্য মনীষিবৃন্দের 
প্রতিকতির সংগ্রহে এই চিত্রশাল! গৌড়-বঙ্গের গৌরবের সামগ্রী | বর্তমানে পরিষৎ মন্দিরে 
সংরক্ষিত প্রতিকৃতির সংখ) ২০৯। আবক্ষ প্রতিমুর্তির সংখ্যা ১৩। | 
বর্তমান বৎসরে অনেকগুলি চিত্র প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযোগ্য সংস্কার করা হইয়াছে, 
তবে এখনও বহু চিত্র অর্থাভাবে আমরা সংস্কার করিতে পারি নাই। 
বর্তমান বৎসরে নিয়লিখিত চিত্রগুলি যথাযোগা মর্যাদায় অনুষ্ঠান-সহকারে পরিষৎ 
মন্দিরে নিয়লিখিত দিবসে প্রতিষ্ঠ। কর! হইয়াছে £ 
১। কবি অতুলপ্রসাদ সেন--৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০ 
[ কলিকাতা ব্রাহ্মগসমাজ কর্তৃক প্রদত্ত । ] 
২। পণ্ডিত বসম্ভতরঞ্রন রায় বিছদ্বল্লভ--১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০ 
| পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার কর্তৃক সংগৃহীত চিত্র হইতে প্রস্তুত ] 
৩। এঁতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ-_১৯শে ফাস্তুন ১৩৮০ 
[ শ্রীরণজিৎ প্রসাদ চন্দ কর্তৃক প্রদত্ত । ] রি 
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৪| কবি গোবিন্চন্দ্র দাস--১লা জোষ্ঠ ১৩৮১ 
[ কবির পুত্র শ্রীহেমরঞগ্জন দাস কর্তৃক প্রদত্ত। ] 
&| কবি করুণালিধান বন্দ্যোপাধ্যায়--১ল1 জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ 
| পরিষদের ব্যয়ে শিল্পী শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রস্তুত তৈলচিত্র--কবির 
স্বাক্ষরিত ছবি হইতে প্রস্তত। ] 
৬। কবি মোহিতলাল মজুমদার--১ল! জ্াষ্ঠ ১৩৮১ 
[ কবির স্বাক্ষরিত ফোটোগ্রাফ হইতে পরিষদের বায়ে শিল্পী গ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত 
কর্তৃক প্রস্তুত তৈলচিত্র। ] 
উপরিউক্ত চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠার সময়ে এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের স্মরণোত্সবে, 
প্রতোকটি অনুষ্ঠানেই মনীষিগণের চিঠিপত্র, প্রকাশিত গ্রন্থ, পাওুলিপি ইত্যাদির প্রদর্শনীর 
বযবস্থ। কর! হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটি প্রদর্শনী এক সপ্তাহ কাল জনসাধারণের জন্য 
খোল! রাখ! হইয়াছিল। বনু বিদগ্ধ বাক্তির সমাগমে প্রতোকটি প্রদর্শনী সাফলামণ্ডিত 
হইয়াছিল। 
রামেন্্রসুন্দরকে লিখিত ও রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত অনেকগুলি মূলাবান্‌ পৰ্র। 
রামেন্দরসুন্দর-রচিত গণিতগ্রন্থের একটি পাখুলিপি ও রামেন্্রসুন্নর সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজ- 
পত্র রামেক্দরসুন্দরের প্রদৌহিত্র শ্রীঅমিতাভ রায় ও শ্রীসমিতাভ রায় পরিষদ্‌ মন্দিরে অর্পণ 
করিয়াছেন। তাহাদের পারিবারিক সংগ্রহে এ কাগজপত্রগুলির মাইক্রোফিল্ম করাইয়| 
লইবার জন্য পরিষদ্‌ সম্প্রতি এ কাগজপত্রগুলি সাময়িকভাবে তাহাদের দিয়াছেন । 
মিনার্ত| থিয়েটারে অভিনীত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্োোপাধ্যায়-লিখিত “বাঙ্গালী” নাটকের 
কবি মোহিতলাল মজুমদার-কৃত ইংরেজী অন্ববাদের পাওলিপি পরিষদের চিত্রশালায় 
বর্তমান বর্ধে সংগৃহীত হইয়াছে । 
এতদ্বাতীত শিল্পী যাঁমিনী রায়ের অঙ্কিত অগ্রজ বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্পভের পুরাতন 
একখানি দূর্লভ তৈলচিত্র,ৎ বসন্তরপ্রনের সহিত বঙ্গসাহিত/)সেবী সুধীর্ন্দের একখানি 
ফোটোগ্রাফ, বসস্তরঞ্জনের ব্যবহৃত জুব্যাদি, বসন্তরঞ্জনের সৃহস্তে সংশোধিত শ্রীকষ্ণকীর্তন 
্স্থের কয়েকটি সংস্করণ ও অন্যান্য মুল্যবান কাগজপত্রাদি বর্তমান বর্পে পরিষদের 
চিত্রশালায় সংগৃহীত হৃইয়াছে। বিভিন্ন কবি ও সাহিতাকের স্বহস্তলিখিত কাগজপত্র ও 
চিঠিপত্র বিভিন্ন ব্যক্তির আন্কুলো আমর বতর্মান বর্ধে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাদের 
সকলকেই সহায়তার জন্য সাধুবাদ জানাই ॥ 


্রচ্ছশীলা। ৃ 
আলোচ্য বর্ধে গ্রন্থাগারের কার্ধ্য যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে । এ বৎসর 
্ন্থশাল! মোট ২৬৮ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৯৫০৩ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৫:৪৫ 
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জন পাঁঠক-পাঠিক! গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে লেন-দেন বিভাগে 
২৬৮ দিন কাজ হয় এবং ৪৪৭৩ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৬৬৯ জন পাঠক-পাঠিকা 
উপস্থিত ছিলেন। পাঠকক্ষেও মোট ২৬৮ দিন কাজ হয় এবং ৭০০ জন অর্থাৎ গড়ে 
দৈনিক ১৮৭৬ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পাঠকক্ষ ও লেন-দেন বিভাগে 
সর্ব্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্য। ছিল যথাক্রমে ৪৫ ও ৪২ জন | 

এ বৎসর গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৯০৪৩ খানি পুস্তকের ( অর্থাৎ গড়ে দৈনিক 
৭১০৫ থানি) আদান-প্রদান হয়। ইহার মধ্যে লেনদেন পত্রকের সাহায্যে ৭০৩১ 
(অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৬২৩) ও পাঠকক্ষে ১২০১২ খানি (অর্থাৎ গডে দৈনিক ৪৪৮২ খানি) 
পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। বিষয়ানুযায়ী ও তাষানুায়ী এই আদান-প্রদানের সংখা 
পরিশিষ্ট গ”এ দেওয়া হইল । 

১৩৮০ বঙ্গাবে গ্রন্থাগারের মোট পন্জীকত ( ঈন্ডেক্সড, ) পুস্তক তালিক। পরিশিষ্ট 
ঘ+-এ দেওয়! হইল। 

্রস্থশালার পুস্তক-সংরক্ষণ ব্যবস্থাও আলোচা বৎসরে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে। 
ধৃপন-প্রকোষ্টে ( ঘাও1128600, 018017৫7-এ ) এ বৎসর ৮৪ খানি পুস্তক পরিশোধিত 
হইয়াছে । অবিরত, ব্যবহারে গ্রন্থশালায় জীর্ণ গ্রন্থের সংখ্যা! ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
রন্থশালায় পুস্তক ছাড়া রামেন্রসুন্দরের বিভিন্ন পত্র+ পাওুলিপি' জন্মপত্রিক! এবং অন্যান্য বঙ 
প্রাচীন ও দুপ্রাপা কাগক্তপত্র ধূপন-প্রকোষ্ঠে পরিশোধিত হইয়াছে । ইহার মোট সংখা 
৫৪৩। আলোচ্য বসরে রাজ| রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের নিকট হইতে 
পুরাতন ও ছুশ্প্রাপা পুস্তক বাধাইবার জন্য ৯৭৫০ টাকা পাওয়া গিয়াছে । এই দানের 
জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ্‌ 

১৩৮০ বঙ্গান্দে পরিষৎ গ্রন্থাগারে মোট ৪৭৯ খানি পুস্তক উপহার ষরূপ পাওয়! 
গিয়াছে । ইহাদের আনুমানিক মুল্য ২৭৯৯*৬০ টাক|। যশহার| উপহার দানে 
্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন আমর! তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি ॥ 


'্মারকগ্রন্থ 

৭৫তম বর্ধ পূর্তি উপলক্ষে স্মারক-গ্রন্থ বর্তমান বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের 
৭৬ বর্ধ-পৃর্তি-উৎসব-উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী এবং বিগত ৭৫ বৎসরের সাহিতা- 
পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত কতকগুলি নির্বাচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই গ্রন্ের গৌরব 
বৃদ্ধি করিয়াছে । নানা বাধাবিদ্বের জন্য এই স্মারকণগ্রন্থ প্রকাশে বহু বিলম্ব হুইয়াছে। 
বর্তমান কার্ধনির্বাহক সমিতি যে বহুদিনের অপেক্ষিত এই অসমাপ্ত কাজটুকু সম্পূর্ণ করিতে 
পারিলেন ইহ! তাহাদের পক্ষে আনন্দের কথা । যে সমস্ত বন্ধু ও সহকর্মী এই স্মারক-গরন্থ 
প্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন তাহাদের সকলকে আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই । খাহারা এই 
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গ্রন্থের জন্য অগ্রিম মূল্য দিয়া পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিয়াছেন তাহাদের নিকট পরিষদের 
পক্ষ হইতে সবিনয়ে মার্জনা ভিক্ষা করি। | 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 
আলোচ্য বর্ধে পরিষৎ পত্রিকার ৮০তম বর্ষের বৈশাখ-আষাঁঢ় ১৩৮০ এবং শ্রাবণ-আশ্সিন 
১৩৮০ সংখ্যা দুইটি প্রকাশিত হইয়াছে | যথাসময়ে কাগঞ্জ না পাওয়ায় অপর দুইটি সংখ্যার 
প্রকাশ বিলম্বিত হইয়াছে। কাগজের ছুভিক্ষ ও অস্বাভাবিক মূল্ারদ্ধি, বিছ্যুৎ-বিভ্রাটের 
জন্য মুদ্রণসক্কট সত্বেও এই ছুর্দিনে পরিষদ গবেষণামূলক গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ যথাসাধা 
করিয়া আসিতেছেন। আচাধ্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, আচার্য শ্রীসুকুমার সেন+ আচার্ধা 
শ্ীদীনেশচন্দ্র সরকার, “বনফুল”, শ্রীহিরম্ময় বন্দোপাধ্যায়, শ্রীঅদ্রীশচন্ত্র বন্দে॥পাধ্যায় 
প্রমুখ চিন্তাণীল লেখকের প্রবন্ধ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখায় প্রকাশের জন্য প্রেসে দেওয়া 
ভইয়াছেঃ মুদ্রণ কিছুদূর অগ্রসর ভইয়। কাগজের অভাবে বন্ধ হইয়। আছে। যাহাতে 
এক পক্ষ কালের মধ্যে এই সকল মুলাবান প্রবন্ধে অলঙ্কত হয়! সাহিতা-পরিষং-পত্রিক| 
প্রকাশিত হয় তাহার জন্য আমর] আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি ॥ 
পরিষদ বাঙ্গাল৷ অভিধান 
এক বৎসর পূর্বে, পরিষদের ৮১তম প্রতিষ্ঠাদিবসে' প্রাচীন, মধাযুগীয় ও আাধুশিক 
বাঙ্গালা ভামার একখানি পূর্ণাঙ্গ সর্বাঝ্ক অভিধান রচনার সঙ্কল্প পরিষদ্‌ গ্রহণ করিয়াছে । 
“আরতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি” 'ও “রামকমল সিংহ গবেষণা রপ্ডি'র সাহাযো আমর| এই 
কাধো অগসর হইয়াছি এবং এ জন্য তিন জন রৃন্তিভোগী গবেষক পরিষদের সহায়ত। 
'করিতেছেন। এতদ্বযতীত কয়েকজন গবেষক বিন| পারিশ্রমিকে এই 'অভিধান সঙ্কলন 
কার্যে সহায়ত করিতেছেন। ইহাদের সকলকেই পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক 
ধন্যবাদ জানাই । 
সুখের বিষয় বন্ড বঙ্গভাষানুরাগী এই অভিপানের কাজে উৎসাহ প্রকাশ করিয়! পরিষদে 
পত্র লিখিয়াছেন, কেহ কেহ ব| অগ্থিম মূলা দিয়া অভিধানের গ্রাহক হুইতে চাহিয়াছেন। 
বঙ্গভাষানুরাগী পাঠকগণ পরিষদ বাঙ্গালা অভিধান? সম্বন্ধে এইবপ আগ্রহ ও অনুসন্ধিংস! 
প্রদর্শন করায় আমর! বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। 0. 
পরিষৎ পরিকল্পিত বঙ্গভাষার এই পূর্ণাঙ্গ অভিধান সম্বন্ধে দুই একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় 
সদস্যগণের নিকট নিবেদন করা! কর্তব্য। 


বাঙ্গাল ভাষার সহতর-বর্ধ-ব্যাপী বিকাশে প্রাচীন, মধাযুগীয় ও আধুনিক বঙ্গভাষায় 
ব্যবহৃত যাবতীয় সাহিতিক ও মৌথিক শব্দের দংকলন এই অভিধানে কর! হইবে । এঁতি- 
হাসিক পদ্ধতিতে, ভাষাতাত্বিক ব্যাখ্যা ও সাহিত্যিক প্রয়োগ সমন্বিত, সাধু ও চলিত ভাষায় 
এবং মৌখিক ও আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত বাঙ্গাল! শব্দের মহাকোষ প্রণয়নে বঙ্গের 
সুধীসমাজের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন । ইংরেজী ভাষার বৃহত্তম প্রামাণ্য অভিধান 
0%00:0 8208118) 101661008%1 প্রণয়নে ইংরেজ জাতির সমস্ত পণ্ডিত সক্রিয় সাহায্য 


( ২১) 


করিয়াছেন এক একজন সুধী ব্যক্তি এক বা একাধিক লেখকের সমগ্র রচন1 সযত্বে পাঠ 
করিয়া তাহার ব]1 তাহাদের ব্যবহৃত শব্দ, তাহাদের রচিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধংতিসহ 
সংকলন করিয়া প্রেরণ করিতেন। সেই সযত্ব-সংকলিত শব্দাবলীর ও শব্দ-প্রয়োগের 
নিদর্শনগুলি অভিধান-সংকলনের প্রাথমিক উপকরণ রূপে গৃহীতহইত। এইভাবে পঞ্চাশ 
লক্ষেরও বেণী সাহিত্যিক-প্রয়োগের উদ্ধ,তি সুধী পাঠকগণ ইংরেজী ভাষার অভিধান 
প্রস্তুতের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ১৯৩৩ শ্রীষ্টান্দে ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত সম্পূর্ণ 05০70 
[0081181). 1)1961028:-র মোট পৃষ্ঠা সংখা! ১৬,৫৭০; শ্রীষ্টীয় ঘাদশ শতকের মধ্যভাগ 
হইতে প্রকাশ-কাল পর্যাস্ত ধৃত শব'সংখ্যা ৪১৪, ৮২৫ প্রত্যেকটি শব্দের পদ, অর্থ, শ্রেণী? 
ব্যুৎপত্তি ও সাহিত্যিক প্রয়োগ- প্রতি শতাব্দী হইতে অন্ততঃ একটি উদ্ধ'তি সহ প্রদরিত। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও সেই পদ্ধতি ধবিয়াই কাজ আরম্ত করিরাছেন, বিশেষজ্ঞ পণ্তিতগণ 
কর্তৃক প্রত্যেকটি শব্দ ও প্রয়োগের উদ্ধ,তি পরীক্ষিত হইয়! নিরুক্তি ও ভাষাতাত্বিক 
ব্যাখ্যায় অলম্কত হইতেছে । এই পদ্ধতিতে বঙ্গভাষার এই মহাকোষ সম্পূর্ণ করিতে 
কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত দীর্ঘদিন কাজ করিতে হইবে । উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে & ওত 101021191) 1)106100215 00 1718017100] 1১1110011019ল ( পরবর্তী- 
কালে 02600 7/01181) [)1০0028৮ নামে অভিহিত ) পরিকল্পনা হইতে প্রকাশন 
সম্পূর্ণ করা পর্ধাস্ত ইংরেজ জাতির ৭৫ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দে ?11০- 
1০£1০৪] 9০০1০$৮ ফিললজিকাল সোসাইটির নিযুক্ত এক কমিটি এই কাজে হাত দেন। 
১৮৫৮ তীষ্টান্দে ঘা এ, ভ্রাওতো]1ঘ%1] এফ৩ জে" ফানিভাল ও [99970 0০019710£9 
হার্বা্ট কোল্রিজ. অভিধান প্রণয়ন আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিললজিকাল.- 
সোসাইটি ও অক্সফোর্ড ইউনিভাপ্িটি প্রেসের মধ চুক্তির পর ক্লারেগুন প্রেস এই অভিধান 
ংকলনের ও প্রকাশের বায় বহন করিতে স্বীকৃত হন, 1%119ন 4১. 17. 0শ্ড জেম্স্‌ 
এ, এইচ, মারে সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্দে এই অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত ' 
হয়, ১৯২৮ খ্রীষ্টাবে ইংরেজি ভাষার এই বৃহৎ প্রামাণ্য সুরহৎ অভিপানের সঙ্কলন কার্য 
সমাপ্ত হয় এবং ১৯৩৩ শ্ীষ্টাব্ষে অভিধানের শেষ খণ্ড, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রকাশিত হইয়া 
সম্পূর্ণ হয়। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের আরব বঙ্গভাষার পূর্ণাঙ্গ, সর্বাত্বক অভিধান বা 
মহাকোষ সম্পূর্ণ করার জন্য বহু পণ্ডিতের ও বঙ্গভাষাহবরাগী সমাজের দীর্ঘকালব্যাপী 
কঠোর পরিশ্রম” নিরলস সাধনা ও নিঃস্বার্থ সেবার প্রয়োজন হইবে । বঙ্গবাণীর পূজায়, 
মাতৃভাষার অর্চনায় যিনি যতটুকু শ্রম ও সময় দান করিতে পারেন তাহাই অর্ধ্যরূপে দান 


করিবার শ্রন্য তীহাকে সশ্রদ্ধ আহ্বান জানাই । 
্‌ ভরীমদনমোহন কুমার 
৮ই শ্রাবণ, ১৩৮১। সম্পাদক 
৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং 
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পরিশিষ্ট_'ক' 


৮১ তম বর্ষের ক্মাধ্যক্ষগণ 
সভাপতি 
শ্রাসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সহকারী সভাপতি 
শ্রীরমেশচন্দ্র মঙুমদার শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ডাঃ শ্রাকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 
শ্ীত্রিবিধনাথ রায় শ্রীধীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীকুমারেশ ঘোষ শ্রীমনোমোহন ঘোষ 
সম্পাদক 
আামদনমোহন কুমার 
সহকারী সম্পাদক 
শ্রীহারাধন দর্ড শ্রীসুধীরকুমার নন্দী 


কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায় 
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ শ্রীঅমলেন্দ ঘোষ 
চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীপ্চানন চক্রবর্তী 
পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্ধ্য 
পত্রিকাধ্যক্ষঃ শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 
শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায় 


কার্ধ্যনির্বাহনক-সমিতির সভ্যগণ 


সর্বশ্রী অধীর দে, অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, উষা সেন, কাষিনীকুমার রায়, 
গঞেন্দ্রকুমার মিত্র, চণ্ডীদাস চটোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, দিলীপকুমার 
মুখোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার ঘোষ, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, মনসুর আলি 


সিদ্দিকী, শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়ঃ সুধাকাস্ত দে, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । 
শাখা-প্রতিনিধি 


শ্রীলক্মীকান্ত নাগ, বিষুপুর শাখা শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, কৃষ্জনগর শাখা 
শ্্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ব, নৈহাটি শাখা শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর শাখা । 


(২৩) 


পরিশিষ্ট খ' 


ৰ ৮১তম বর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য 
পৃষ্ঠপোষক £ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীআন্টনি লান্সলট্‌ দিয়াস্‌। 
বান্ধব রাজ! শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর । 


বিশিষ্ট সদ্য : শ্রীরমেশচন্্র মজুমদার, সতোন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীরাধাগোবিন্দ . নাথ, শরীদিলীপকুমার রায়, 
শ্রীসুকূমার সেন, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস রায়। 


ম্যাসরক্ষক ঃ সর্বশ্রী সুকুমার সেন, সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ বিশী, অশোককুমার 
সরকার, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়। 


আজীবন জদন্য £ সর্বশ্রী সত্যচরণ লাহা, নেষিটাঁদ পাণ্ডে, প্রশাস্তকুমার সিংহ, 
রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহন মাইতি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, হিরণকুমার বসু; সমীরেন্দ্রকুমার 
সিংহরায়, ইন্দুভূষণ বিদু, ব্রিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, নীহাররঞ্জন রায়, সত্যেন্্রপ্রস 
সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকান্ত দেঃ বিভুভূষণ চৌধুরী, অজিত বসু, অনিলকুমার 
রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিংহ, দীনেশচন্্র 
সিংহ, দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিভৃষণ চক্রবর্তাঁ, সুধীরকুমার বশ্্যোপাধ্যায়, সুধীরচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায়, সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, ব্ূপালী 
দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিত 
মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা৷ দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীমকুমার দত, 
বীরেন্ত্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উষা সেন, রঞ্জিতকুমার দাস, 
শিবেন্দ্রমাথ কুণ্ড, কমলকুমার গুহ, বাঁসস্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বসু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শল্তুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, 
এ পি, সরকার, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, মিলন 
মুখোপাধ্যায় গিরীন্দ্রমোহন সাহা; অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল, দেবকুমার 
বসু, অসিতকুমার বন্যযোপাধ্যায়, বাণী সেন, অশোককুমার দেন, ভূপতি চৌধুরী, অরবিন্দ 
বসু,- অতীশচন্দ্র সিংহ. ছুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার মিত্র, মধুসূদন মজুমদার, 
দেবজ্যোতি দাস, অরুণকুমার সেন, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র ঘোষ, যলয়কুমার 
চক্রবর্তী দীনেশচন্দ্র সরকার, অজিতকৃষ্ণ ঘোষ, সীতারাম সাকসেরিয়া, চিত্তরঞ্জন সাহা, 
রামকুমার ভুয়াল্‌কা, মণীন্দ্রকুমীর কু, নন্দলাল কানোরিয়া, জনার্দনপ্রসাদ কানোরিয়া 
বি. পি. খৈতান+ পুরুষোত্তয দাস তুলসায়ন ॥ 
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১৩৮০ 
দর্শন (১০০) 
দর্ম (২০০) 
সমাজ-বিজ্ঞান (৩০০) 
শিক্ষা (৩৭০) 
ভাষা (৪০০) 
বিজ্ঞান (৫০০) 
ফলিত বিজ্ঞান (৬০০) 
শিল্পকল! (৭০০) 
সঙ্গীত (৭৮০) 
সাহিত্য (৮০০) 
ভুগোলঃ বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০) 
জীবনী (৯২০) 
ইতিহাস (৯৩০-৯৯৯) 
সহায়ক গ্রন্থ (০০০) 
পত্র-পত্রিকা 


১৩৮০ 
বাংল৷ 
ইংরাজী 
সংস্কৃত 
হিন্দী 


পরিশিষ্ট__গ 
পুন্তক আদান-প্রদান : ১৩৮০ 
বিবয়ানুষায়ী 
লেনদেন 

৫৭ 

১৮২ 

৫৯ 

২৬ 

৮২ 

৮৮ 

১৩ 

২৯ 

৬১ 

৫১৮৭০ 

১২০ 

৩৭৭ 


৩২ 


৭০৩১ 
ভাবামুযারী 
লেনদেন 
৬৪৯৬১ 
৫১ 
১৯ 


৭১০৩১ 


পরিশিষ্ট -“ঘ' 
পঞজীকৃত পুস্তক (১৩৮০) 


১৩৮০ বঙ্গাবে গ্রন্থাগারে পঞ্জীকত গ্ন্থ--৩১২১ 


€( ২৫ ) 


পাঠকক্ 


১৩৬ 
৪৭৭ 


৭৫ 
১৭৫ 
৪৭ 

৩৫ 

০ 
৩৭৫ 
৩১৮৯৫ 


৯১৪ 
৪১৩ 
৪৮৭ 
৪১৬০২ 


১২১০১২ 


পাঠকক্ষ 
১১৭৫২ 
১৭০১৮ 
২৪২ 


১২,০১২ 


মোট 
১৯৩ 
৬৫৯ 
৩৩৩ 
১০১ 
২৫৭ 
৫৫ 
৪8৮ 
৪৯ 
৪৩৬ 
৯১৭৬৫ 
২১০ 
১২৯১৯ 
৫২৮ 
৫১৯ 


৪),৬০২ 


১৯১০৪৩ 


মোট 
১৭,৭১৩ 
১১০৬৪ 
২১৬ 


১৯৪৪৩ 


পরিশিষ্ট-'ঙ: 


কাব করুণানধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাব মোহতলাল মজুমদারের 


তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠাকল্ে দান 

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি ২০৮০০ মনসুর আলি সিদ্দিকী... ১০০০ 
শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১*৩০৩ শ্লীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০০০ 
শ্রীচিত্তরগ্জন সাহ। ১০০০০  শ্রীপশুপতিনাথ লাহা ১০-০৪ 
ভূয়াল্কা জনকল্যাণ ট্রাস্ট ১০০০০  শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ১৩০৩ 
শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী ₹১*০০  শ্্রীমল্লিনাথ মুখোপাধ্যায়. ১০০০ 
শ্রীবলাইটাদ কুওঁ ₹১০০  শ্রীশৈলেন্ত্রকুমার সেন হা 
শ্রীকানাইচন্দ্র পাল ৫১০০ শ্রীমুবরতেশ ঘোষ ৭*৭১ 
শ্রীঅতীশচন্দ্র সিংহ ৫০*০০  ঞ্লীমতী উষা সেন 85৫ 
শ্রীবলাইঠাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ২৫০ শ্রীহরনাথ পাল ৬:০০ 
শ্রীমহেন্ত্রনাথ দত ২৬০০ শ্রীহারাধন দত্ত ৫&'০০ 
শ্রীমদনমোহন কুমার ২৫০০ শ্রীশুভব্রত শেঠ ৪'০০ 
শ্রীকালীকিহ্বর সেনগুপ্ত ২৫০০ শ্ীআর, এম চক্রেবতী ৩০০ 
জীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ২০০০  শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ২*০০ 
শ্রীকামিনীকুমার দে | ১৬১৪  শ্রীজয়ন্তকুমার চক্রবতা ২:০০ 
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ১৫০০  শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ ২ ০০ 
শ্রীভুরামল আগরবাল ১০:০০ প্রীমতী চৈতালী রায় রঃ 
শ্রীঅসীম্্রুমার দত্ত ১০০০ শ্রীমদনমোহন নাথ ২০০ 
শ্রীঅনাথবন্ধু দর্ত ১০০০ শ্রীশিশিরকুমার কর ১০০ 

মোট টাকা! ৯৮৩৮৫ 

প্রীমদনমোহন কুমার 

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১। সম্পাদক 
৮২তম প্রতিষ্ঠা্দিবস | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥ 


( ২৬ 0) 





সাহিত্য-পব্িষৎ-পত্রিক। 


শ্েিমাসিক 


এ্রকাশীতিভম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় - চতুর্থ সংখ্য! 
শ্রাবণ - €জ্ঞ 


১৩৮৮১ 


গজিকাধ7ক্ষ 
শ্লসেশছ5ক্দ্র মন্ভুমদাল 





বঙহীয় সাহিত্য পরিষ 


২৪৩/১* আচাখ্য প্র ফুল্চজ্র রোড 
কল্িকাতা-৬ 


বঙ্গীয় সাহিত্য গরিষদের 
শীবৃদ্ধি কামনা করি 


টার্টটী 


ত্লীস্প্বতী প্রেস লিঃ 
ন্ুলিন্তাতা--৭০০ ০০৯ 


স্মারক প্রন 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫তম বর্ষ পুতি উপলক্ষে পঠিত মৃূল্যবান্‌ 
প্রবন্ধাবলী এবং বিগত ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালার চির- 
স্মরণীয় মনীষী ও লেখকদের ছুশ্রপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধসমুহের নির্বাচিত 
সংকলন ।। 

বাঙ্গালার “ইতিহাস, পুর1তত্ব, ভাষাতত্ব প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য, 
সমাজতত্ব, জাতিতথ ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নৃতন তত্ব আবিষ্কৃত” হইয়া 
পরিষং-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলির পরিচয় কৌতৃহলী পাঠক ও 
অনুসন্ধিৎস্থ গবেষক এই গ্রন্থে পাইবেন ॥ 

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, শোভন বাধাই, উৎকৃষ্ট কাগজ । 
মূল্য পনের টাক ॥ 


বঙ্গীয় সাহিতা পরিষ. 





মাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 


শ্েমাসিন্ 





ততম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় - চতুর্থ সংখ্যা 
শ্রাবণ - ছৈজ্ঞ 


১৩৮৮১ 


পাজ্িকাখধঃক্ষ 
আীনমেশছজ্দ্র মন্রসদাল 





বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত 


২৪৩/১* আচার্ধয গ্রফুললচজ্রর রোড 
কল্পিকাতা-৩ 


সাহিত্য-পলিষত্-পত্রিক। 
৮১ বধ ॥ দ্বতীয়--চতুর্থ সংখ্যা 
১৩৮১, শ্রাবণ - চৈত্র 


সুচীপত্র 


ক্রোড়পঞ্জ 
পরিষদের অপহৃত বিষুণমুত্তির পুনরুদ্ধার, 
পরিষৎ মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা 


বিশু 
পাল-রী(তির ধাতুমুতি, গৌড়বঙ্গ ( মধ্যযুগের বাজলাদেশ ) 
গ্রৃষ্তীয় একাদশ শতক-_-__ শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীরমেশচক্দ্র মজুমদার 
17911750211910101) 01 079 1051 


৬/1511781 1৬160101 21 176 53291790153 
5911059 69115980 1৬ 0591841-- 5350৬517701 /1701017 191708101 [30195. 


বজীয় সাহিত্য পরিষগ চিজ্শাল। 

সাগরদীঘি হইতে প্রাপ্ত গোৌড়-বঙ্গের 

্ীপ্তীয় একাদশ শতকের বিষুণমুত্তি 

অপহরণ, পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা শ্রীমদনমোহন কুমার 

॥12 7287 

[৬1158 817 0 61179 /১15 

90950017. (৬19559016159105--- ১321 601716117, ০০112001 
(68091170118 191970081001017) 

57156 616 

1৬158 17) 0 71178 /515 


895101 ৬195590178158115 

(40196179171 061৬/881) 511 16081) 17 01121 0০0017781, 56€078151.981918 591710%9 179115984 
81710 1৬1. 61111) 05 66165107091, 10101650101, 1৬615601101 16119 /515, 90510017, 15 8558017158015) 
€16595111119 1619100100017 ) 


বিষ্ণ,মুতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা উৎসবের 
আলোকচিত্র ৪ খানি। 

হাড়মাসড়ায় আবিষ্কৃত মূত্তির আলোকচিত্র 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ 


পরিষৎ সভাপতির ভাষণ-_ জীম্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫ 
অপহৃত বিষ্ণুমুতি পুনঃ- 

প্রতিষ্ঠা উৎসবে নিবেদন-_ গ্রীমদনমোহন কুমার ৮ 
শ্ুঙ্ছ্বর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ২১ 
'ক্লাখাল- স্মতি-_ আীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৫ 
বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ৪৬ 
রাখাজদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭ 
লালন ফকির-_ | | শ্ীহিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯ 
লালন-চরিতের উপাদান ২ তথ্য ও সত্য-_ মুহম্মদ আবু তালিব ৬৫ 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়. . আ্রীহারাধন দত্ত ৮৭ 


হাড়মাসড়া গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন মুতি-_ আীমদনমোহন কুমার ৯৬ 





সপ ত সম 


পরিষদের অপহৃত বিষুমুতির 
পুনরুদ্ধার, 


পরিষৎ মন্দিব্ে পুলঃপ্রাতিষ্ঠ। 
২৯শে মাঘ বুধবার ১৩৮১ ॥ 


350০09৬67 /৭0 96115/511/5101২ 
|11171716 1005601 0 
1172 951 5/9117/57715809 
071112616৬6] ০2খা 0৭ 
870122 ৬1517101101 
0 /6015510/1, 12017568807, 1975. 


রঃ 


[দীয় সাহস পিখ৭ 


বঈগীয় সাহিতা পরিষৎ 


81014 91111 2॥িবি।520 


প্রকাশক 
শ্রীমদনমোহন কুমার 
সম্পাদক 
বঙ্গীয় সাহিত্য পর্িিষৎ 
২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দরর রোড 
কলিকাতা -৬ 


মূল্য এক টাকা 


মুদ্রক £ 
শ্ীঅজিতমোহন গুপ্ত 
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও 
৭২-১, কলেজ সীট 
কলিকাতা-১২ 


॥ বিষু ॥ 


পাল-বীতির ধাতুম্াতি 
গোৌগব্ঙ্গ (মধ্যযুগের বাঙ্গালা দেশ ) 
শ্রীষ্টীয একাদশ শতক 


মুশিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘী গ্রামে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত 
এই মৃত্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালা হইতে ১৯৬৫ 
শ্বীষ্টাবক্ে অপন্ৃত হইয়া আমেরিকার বস্টন নগরে নীত হয়; 


এবং পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক 
প্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারের সবিশেষ চেষ্টায় ও প্রযত্েঃ বস্টন 
স্বকুমার-শিল্প-সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে এবং ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আগ্রহ ও তৎপরতায় এই মুক্তি 
পরিষদের নিকট প্রত্যসেিত ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত 
আস্তনি লন্দলট দিয়াস কর্তৃক পরিষত মন্দিরে পুনঃপ্রতিচ্টিত 
হয়। 


(২১ মাঘ ১৩৮১5 ১১'ফেব্রুআরি ১৯৭৫, বুধবার ) ॥ 


শ্বীরমেশচক্র মজুমদার ল্লীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রাক্তন সভাপতি সভাপতি 
বঙ্গীয় সাহিতা পরিষতৎ ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥ 
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বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবৎ চিত্রশাল! 
সাগররদীঘী হইতে প্রাপ্ত 
গৌড়-বলের খ্রীষ্ঠীর একাদশ শতকের 
বিষুমুদ্তি অপহরণ, পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্র তিষ্ঠা ॥ 


১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (১৮৯৩ শ্রীষ্টার্ষের ২৩শে জুলাই ) 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের 
নষ্টকোষ্টী উদ্ধারের সহিত বঙ্গ-সংস্কৃতির বিস্মৃত, অবলুপ্ত পরিচয় 
পুনরুদ্ধারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ ব্রতী হয়। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বাঙ্গালী জাতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রাচীন 
পুথিপাত্রের ও পুরাতন মুদ্রিত পুস্তকের সহিত বনু প্রত্ববস্ত, প্রাচীন 
মুদ্রা, শিলালিপি, শিল্পকর্ম, দলিলপত্র ও বঙ্গের সাহিত্যিক ও 
মহাপুরুষগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও হস্তাক্ষর, চিঠিপত্র, পাওুলিপি 
ইত্যাদি দান করিয়া আসিয়াছেন। সাহিত্য পরিবৎ প্রতিষ্ঠার 
জন্মলগ্রে বা অভ্যদয়-পরবে কোনও মিউজিয়ম স্থাপনের পরিকল্পনা 
না থাঁকিলেও ধীরে ধীরে--পরিষদের ভাড়াটিয়া বাড়িতে ও পরে 
নিজন্য ভবনে--বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত ও প্রদত্ত প্রত্ব-বস্ত্রর 
সম্তারে একটি সংগ্রহশালা আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিতে থাকে । 

১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ শ্ীষ্টাব্দে) কলিকাতায় জাতীয় মহাঁসভার 
€(1119121) 2010119] 001057955এর ) অধিবেশনে ভারতীয় শিল্প- 
ও কৃষি-প্রদর্শনীতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষের অন্থরোধে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পরিষদে সংগৃহীত হর্লভ হস্তলিখিত প্রাচীন 
পুথি, বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রাচীন পুস্তকাদি, তাঁতশাসন, খোদ্দিত লিপি, 
বঙ্গ-ইতিহাসের স্মরণীয় জনপদ, রাজধানী, 'প্রাচীন মন্দির, ধ্যংসোন্মুখ 


| ২] 


প্রাসাদ, অট্টালিকা ও পুরাতন মৃন্ময় ও ধাতু-মুত্তির ফোটো গ্রাফ, 
প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন এবং বঙ্গের সাহিত্যিক ও মনীষীগণের 
ব্যবহৃত ভ্রব্যাদি, হস্তাক্ষর ও পাগুলিপি ইত্যাদি প্রেরণ করেন। 
পরিষদের প্রেরিত এই প্রত্ববস্তরগুলি ৬ পৌষ হইতে ১৪ ফাল্ধন 
১৩১৩ (২১শে ডিসেম্বর, ১৯০৬--২৬শে ফেব্রমারি ১৯০৭) বঙ্গের ও 
বঙ্গের বাহিরের বু দর্শকের কৌতৃহল উদ্দীপ্ত করে। পরিষদের 
বিশেষজ্ঞ সদন্যগণ এই সব প্রত্ববস্ত ও নিদর্শন এ প্রদর্শনীতে 
দর্শকগণের নিকট ব্যাখা। করেন এবং জনসাধারণের চিত্তে বঙ্গের 
প্রাচীন ইতিহাসের ও প্রত্ববস্তর নিদর্শন সংগ্রহের আকাজ্া জাগ্রত 
হওয়ায় তাহাদের আন্ৃকুল্যে পরিষৎ মন্দিরে এই শ্রেণীর দ্রব্যসম্তার 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । বঙ্গের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, 
অযত্বরক্ষিত, ধ্বংসোনুখ বা লুপ্তপ্রায় শিল্পকলার নিদর্শন ও প্রত্ববস্ত 

গ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষণের প্রস্তাব পরিষৎ- 
হিতেষী ও দেশপ্রেমী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে পরিষদ্-কর্তৃপক্ষের 
নিকটে আসে। 

১৩১৪ বঙ্গাব্দে কাশিমবাজার রাজবাটীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সন্মিলনের প্রথম অধিবেশনে পরিষৎ সম্পাদক পুণ্যশ্লোক রামেন্দ্র- 
নন্দর ত্রিবেদী পরিষং মন্দিরে “সারম্বত ভবন” স্থাপনের প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়া সেখানে এইরূপ ছুর্লভ ও প্রাচীন সামগ্রী সংরক্ষণের 
সন্কল্প প্রকাশ করেন। পরিষদ্‌ তখন কর্নওয়ালিশ গ্রীটের স্বপ্পপরিসর 
ভাড়াটিয়৷ বাড়িতে থাকায় সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। পরিষদের একটি 
সঙ্কীর্ণ ঘরে আবদ্ধ সংগ্রহশালায় এই সব দুর্লভ সামগ্রী রক্ষিত হয়। 
পরিষদের সহকারী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লাস্ত 
চেষ্টায় ও প্রযত্ধে অনেকগুলি প্রাচীন মুদ্রা ও মৃতি সংগৃহীত হয়। 

১৩১৫ বঙ্গাব্দে পরিষদ্‌ নবনিমিত ভবনে স্থানাস্তরিত হইলে 
পরিষদের সদস্য ও পরিষদ্প্রেমীগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত তাআঅশাসন, 


৩] 
প্রাচীন মুদ্রা, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম, ধাতুমূতি ও প্রস্তরমূত্তি প্রভৃতি 
অধূল্য সম্ভারে এই সংগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । 
সরকারী সাহায্য ছাড়াই বঙ্গবাসীর দানে পরিষৎ মন্দিরে বাঙ্গালীর 
জাতীয় সংগ্রহশালা গড়িয়া উঠে । 

১৩১৮ বঙ্গাবক্দে (১৯১১ শ্রীঃ) রামেন্দ্রমুন্দর লিখিয়াছিলেন, 
“11 002: 101956176186 0 51০0৮/0]) ০০ 17091118119) 11 
৮/11] 21০%/ 10009 2 [20101791] 1৮11560]]) ০01 ০1 ০৬/0, 
৬/1)101) ৬/০ 11128 10901. 01901) %/10 [91100.” 

১৩১৯ বঙ্গাকের ১৫ই বৈশাখ (২৮শে এপ্রিল ১৯১২) বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের 1567210) ব। চিত্রশালা একটি স্বতন্ত্র বিভাগরূপে 
আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হয় এবং চিত্রশীল! পরিচালন। ও সংরক্ষণের 
জন্য অন্যতম অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষরূপে ণচত্রশালাধ্যক্ষ' পদের স্থষ্টি হয় 
এবং নগেক্দ্রনাথ বস্তু পরিষদের প্রথম চিত্রশালাধ্যক্ষ নিবাচিত হন। 
পরে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এতিহাসিক 
রমেশচন্দ্র মজুমদার, শিল্পগুর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রত্বতত্ববিৎ 
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পকলাবিৎ অধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 
এতিহাসিক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পুরাতত্ববিৎ অজিত ঘোষ, শিল্প- 
রসিক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নুধী ব্যক্তি পরিষদের চিত্র- 
শালাধ্যক্ষ নিবাচিত হন। 


আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্বতন্ত্র বিভাগরূপে 
“চিত্রশালা” ( 7%05680 ) প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই ১৩১৬ বঙ্গাবের 
অগ্রহায়ণ মাসে (১৯০৯ গ্রীষ্টাব্ধের নবেম্বর মাসে) বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ মন্দিরে ত্রীষ্ঠীয় ১১শ শতকের তিনটি ছুর্লভ বিষুমূতি সংগৃহীত 


অবনীন্দ্রনাথ চিত্রপালাধ্যক্ষ পণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় বনওরারিলাল চৌধুরী তাহার 
স্থলাভিষিক্ত হন । [কা,নি, স, ১৬ আশ্বিন ১৩২৪, ২ অক্টোবর ১৯১৭ ] 
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হয়। পরিষদের তৎকালীন সম্পাদক ( ১৩১১-১৮) আচাধ্য 
রামে্দ্রন্ন্দর ত্রিবেদী এই মৃতি তিনটি মুশিদাবাদ জেলার কান্দী- 
নিবাসী কিশোরীমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ 
করেন। কিশোরীমোহন পরিষদের সদস্ত ছিলেন, ১৩১২ বঙ্গাবঝে 
তিনি পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই 
মুত্তি তিনটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন, তিনটি মুত্তিই 
মুশিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার সাগরদীঘীর নিকট হইতে 
প্রাপ্ত। 

কবিবর ছিজেন্দ্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
মন্দিরে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে ২৬শে আশ্রহায়ণ 
রবিবার ( ১২ই ডিসেম্বর, ১৯০৯) অপরাহু ৫টায় এই মুত্তি তিনটি 
পরিষৎ সদস্তগণের নিকট প্রদশিত হয়। সভায় মনীষী হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, 
স্থরেশচন্দত্র সমাজপতি, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দুর্গা 
নারায়ণ সেনশাম্ত্রী, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বনু, 
ডাঃ পশুপতিনাথ ঘোষ, ললিতচন্দ্র মিত্র, চারুচন্দ্র বনু, বাণীনাথ নন্দী, 
নরসিদন্জী, নবকৃষ্ণ ঘোষ, রামকমল সিংহ, সম্পাদক রামেক্দ্রম্থন্বর 
ত্রিবেদী, সহঃসম্পাদক-ত্রয় হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যোমকেশ মুস্তফীমহ ৫৯*জন স্ুুধী ব্যক্তি উপস্থিত, 
ছিলেন। সাগরদীঘা হইতে প্রাপ্ত এই ছুলভ ঝিষ্ুমূতি তিনটির 
সহিত আরও*কয়েকটি মূল্যবান্‌ প্রত্ববস্ত্র এই সভায় প্রদশিত হয়। 
পরিষদের পুরাতন কাধ্যবিবরণের নথি হইতে এ অধিবেশনে 
মূল্যবান্‌ প্রত্ববস্তুসমূহ-প্রদর্শন-সংক্রান্ত বিবরণটি উদ্ধত হইল £ঃ 

“৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কান্দী-নিবাসী 
শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে শীষুক্ত 
রামেন্দ্রমুন্দর ক্রিবেদী মহাশয় কর্তৃক সাহিত্য পরিষদের জন্য সংগৃহীত 
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তিনটি ধাতুমুন্তি প্রদর্শন করেন। এই তিনটি মুন্তিমধ্যে ছুইটি 
মু্তি 1001970 1050110 বা 13110191) 11056) নাই । এই 
মুন্তিগুলি সম্ভবতঃ লক্্পরণসেনের সময়ের । এই যুক্তিত্রয়ের একটি 
'বফুমুত্তি ও একটি বোধিসব্মৃন্তি ও বিধুমৃত্তির মাঝামাঝি 
কোন মুত্তি এবং তৃতীয় মুন্তিটি কাহার তাহা এখনও ঠিক 
করিয়া বলা যায় না। তৎপরে রাখালবাবু মিসেস জোন্স 
(715. 19095 ) কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তরমূন্তি ও বুদ্ধগয়ায় তাহার 
শজ সংগৃহীত কতকগুলি মৃন্ময় ছাচের প্রতিমা (9681) প্রদর্শন 
করেন। গরিব তার্থযান্রিগণ এইরূপ 5981 ব্যবহার করিত। 
অতপর পরিষদের পুথিসংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্জন রায় মহাশয় 
কর্তৃক প্রেরিত চৈতন্তাদেবের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি এবং সম্রাট, 
শাহ আলমের সময়ের তাত্রমুদ্রা ও অপর কতকগুলি মুদ্রা 
পাখালবাবু প্রদর্শন করেন। ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ 
টক মহাশয়ের প্রেরিত একটি কামান শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফা 
কতৃক প্রদশিত হয়। 

এই প্রদশশন-প্রসঙ্গে সম্পাদক মহ।শয় জান।ন যে, রাখালবাবু 
কন্তুক প্রদশিত মুদ্রাগুলি তিনি নিজে উপহার প্রদান করিয়াছেন 
ও মিসেস জোন্স অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিহার অঞ্চল 
হইতে বৌদ্ধমূত্তিগুলি পরিষদে প্রেরণ করিয়াছেন। রাখালবাবু ও 
[মিসেস জোন্সএর ধন্যবাদের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহ+৬ হইল |”, 

এই সভায় সম্পাদক রামেন্দ্রন্ুন্দর ত্রিবেদী মহ।শয় রমেশচক্দ্র 
দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করেন। 

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ভাগলপুরে অনুচিত বঙ্গীয়- টিন 
সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে পরিষৎ সম্পাদক রামেন্দ্রথন্দর ত্রিবেদী 
বঙ্গীয়-সা হত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে প্রস্তাবিত "সারম্বত 
ভবন” স্বগশয় রমেশচন্দ্রের স্মৃতিচিহৃম্বরূপে “রমেশচজ্্র সারম্বত 
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ভবন” নামে প্রতিষ্ঠাপিত করার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। বরোদার সয়াজী রাও গায়কোবাড় 
এজন্য ৫০০* টাক! দান করেন। ১৩২১ বঙ্গাবকে (১লা এপ্রিল 
১৯১৫) মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 'রমেশ-ভবন' নির্মাণের জন্য পরিষদ্‌- 
ভবন সংলগ্ন ৭ কাঠা জমি দান করেন। লর্ড কারমাইকেল ১৩২৩ 
বঙ্গাব্দে রমেশ-ভবনের ভিত্তি স্থাপনা করেন, পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ 
ইঞ্জিনিয়র মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩২৮ 
বঙ্গাব্দে নির্মাণকার্য্য শুরু হয় ও ১৩৩১ বঙ্গাবে নির্মাণ-কাধ্য শেষ 
হয়। ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫ তারিখে পরিষদের নবগৃহ প্রবেশের পর 
যে সকল প্রত্ববস্ত “সারত্বত ভবনে”র জন্য ও পরিষদের চিত্রশালার জন্য 
সংগৃহীত হইয়াছিল সেগুলি ১৪৩১ বঙ্গাব্দে “রমেশ-ভবনে” 
নুবিন্স্ত করা হয় এবং সাগরদীঘী হইতে প্রাপ্ত এই ছুলভ 
বিষুমূতি তিনটিও রমেশ-ভবনে স্থাপিত হয়। 

১৩১৬ বঙ্গাব্দ (১৯০৯ শ্রীঃ ) *্রাখালদাস এই মুন্তি তিনটির 
প্রথমটিকে বিষুবমূত্তি, দ্বিতীয়টিকে বোধিসত্ব ও বিষ্ণুমুত্তির মাঝামাঝি 
কোনও মৃত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং তৃতীয় মৃন্তিটি কাহার 
সে সম্বন্ধে সুনিশ্য় হন নাই। ১৩১৮ বঙ্গান্ে (১৯১১ শ্রীঃ) 
পরিষ সম্পাদক রামেক্দ্রনুন্দর ভ্রিবেদী-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত 
সহকারী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যেপাধ্যায়-রচিত 41250119056 
151 0? 9০1190105 & 00109 11) 0116 1৬175611) 01 006 
[30172198, 981)109, 7১819119৮ গ্রন্থে রাখালদাস প্রথম মু্তিটি 
ক্রিবিক্রম বিষু, দ্বিতীয় মৃত্তিটি ললিতক্ষেপ মুদ্রায় উপবিষ্ট বিষুঃ 
সিদ্ধান্ত করেন এবং তৃতীয় মুন্তিটি-_সপ্তনাগছত্র-শোভিত 
ষড়তুজ-সমস্বিত-_সম্ভবত কোনও বৌদ্ধ দেবতার মুত্তি বলিয়া মনে 
করিলেও উহার বামদিকের ছুইটি হস্তে গদা ও শঙ্খ এবং তৃতীয় 
হস্তে দণ্ডোপরি গরুড়-মূত্তি লক্ষ্য করেন। বিষুরমুত্তির লক্ষণগ্চলি 


0 
এই তৃতীয় মুতিটিতে রাখালদাসই প্রথম উল্লেখ করেন। সাগর- 
দীঘীর এই তৃতীয় মূত্তিটির পিছনে উৎকীর্ণ লিপি রাখালদাস পাঠ 
করেন 2 
“ম্বাচক নন্নোদাসম্থৃত 
পন দানপতি ইদম্‌ দেয়ো ধর্ম 1” 
[ স্থুবক্তা, নন্দদাসপুনত্র, দাতা পন কর্তৃক ধর্মার্থে ইহা প্রদত্ত । ] 
রাখালদাসের ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পুবে ২১শে 
ফেব্রুমারি ১৯১১ উইলিয়ম রদেনস্টাইন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 
আসিয়া এই মূন্তি তিনটির অপূর্ব সৌন্দর্যো মুগ্ধ হইয়া লিখিয়া- 
ছিলেন £ 
৮] 19৮8 1775 5901) 3 10107295 11] (1015 9177911 17101052010 
/1)101) 1 ৮0010 09 101)095911019 (০0 1179601)) ] (11115 
817%/1)670 17 0076 ৬/0110. 1 0201706 0017091৬9 21090101100 
10012 170019 270 ০০2001001 00 95150 01787 00939 3 
11017795 7 8170 1 00101 076 08 ৮/11] 00176 ৮1701) [1] 
105009 ৮৮11] 09 00179 (0 1772 6911105 ০01 0109 79601015 
ড/1710]1) 1795 [0:09৫07০০ (10০11 2170 50 11121)% 06191: 


80100118016 0101100517. 
৬৬11119211) 1২06109179191]) 


[165102100 90০16 01 11018 
1765010915 21, 1911. (01996 131110911) 2100 116121)0 


8. 3. [79৮91] ঈ. বি. হ্যাভেল, 797০5 3০৬7 পাসি 
ব্রাউন, আনন্দ কে, কুমারম্বামী প্রমুখ শিল্পরসিকগণ এই অপূর্ব- 
সুন্দর মৃত্তি তিনটির শিল্পকলা ও বৈশিষ্ট্যের অকুণ প্রশংসা করেন। 

সাগরদীঘী হইতে প্রাপ্ত এই তিনটি বিঞু-মুত্তিই গৌড়-বঙ্গের 
পাল-যুগের শ্রীষ্তীয় একাদশ শতকের শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন । 

১৯২২ খ্রীষ্টান্দের জানুআরি মাসে পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ 
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পরিষৎ প্রকাশিত “[78410419001 6০ 015 
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90711196016 11) 006 1৬115০010) ০01 61)6 3076198,-১91)1058 
চ21751784” গ্রন্থে এই বিষুমূত্তি তিনটির*চিত্ত্র (1918095 501, 
অসেডে, সে) প্রকাশ করেন ও ইহাদের পরিচয় প্রদান করেন। 

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী হইতে প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের .78509107/ [10019) 9010991 ০ 1৬1০৫192৬91] 
5০০1]0016” গ্রন্থে মুত্িগুলির আলোচন। ও চিত্র প্রকাশিত হয়। 

এই অপূর্বস্থন্দবর বিষুমুতি তিনটি ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ লগুনে 
[২০959] £১০809175 0£ 41 রয়েল একাডেমি অক. আট কতৃক 
আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
হইতে প্রেরিত ও প্রদশিত হয় এবং বিশ্ব-শিল্প-রসিকগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। 

হর্ভাগ্যক্রমে উল্লিখিত তিনটি মুতির মধ্যে তৃতীয় মুন্তিটি ষড়তুজ 
হধীকেশ বিষুমুত্তিটি ১৭ই ফাল্কন ১৩৬৩ ( ১লা মার্চ ১৯৫৭) 
রমেশ-ভবনের নিয় তলস্থ প্রদর্শনী-কক্ষ হইতে চুরি যায়। সাগর- 
দীঘী হইতে প্রাপ্ত তিনটি বিষুৎমুক্তির মধ্যে এইটিই ছিল সর্বাপেক্ষা 
ক্ষুদ্র, আয়তন ১-১” ইঞ্চি । আষাঢ় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ (জুন ১৯৫৭) 
এই অপহৃত মুত্তিটি কলিকাতার জনৈক বিশিষ্ট শিল্প-সংগ্রহকারী 
ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট হইতে ৫০০২ পাচ শত টাকা মূল্যে পরিষদ্‌ 
ক্রয় করেন এবং পরিষৎ মন্দিরে পুনরায় আনয়ন করেন। | 

কয়েক বসর পরে ১৪ই জান্ুআরি ১৯৬৫, ৩০শে পৌষ ১৩৭১, 
বৃহস্পতিবার, পৌধষ-সংক্রান্তির মধ্যরাত্রে পরিষদ্ভবনের দ্বিতলে 
চিত্রশালার তালা ভাঙিয়া সাগরদীঘীর অপর ছইটি বিষুমৃত্তি, উপরি- 
লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিষ্ণ,মৃতি দণ্ডায়মান ত্রিবিক্রম বিষুমুত্তি 
( সাগরদীঘি বিষুমুত্তির মধ্যে এইটিই ছিল উচ্চতম ২১৮৮) ও 
ললিতক্ষেপ মুদ্রায় পূর্ণপ্রক্ষুটিত পদ্মে ( মহাম্বজপীঠে ) উপবিষ্ট 
হাধীকেশ বিষুমুত্তি__চুরি হয়। এই তৃতীয় মুক্তিটির পাদপীঠ এখনও 


৯7 
পরিষদের চিত্রশালায় আছে। পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগে সংবাদ 
দেওয়! হয় কিন্তু মৃত্ি দুইটির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় না। 

70706500 ও 117667201-এ এই অপহরণ-সংক্রান্ত কোনও তথা 
অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই । 

১৯৭ সালের জানুআরি-কেব্রমারি মাসে বর্তমান পরিষৎ 
সম্পাদক, পরিষৎ সভাপতি জাতীয় অপ্যাপক শ্রীস্ুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া, পরিষদের চিত্রশালায় বর্তমানে 
রক্ষিত এবং চিত্রশালা হইতে অপহৃত বিঞুমুত্তির কয়েকখানি 
আলোকচিত্র বিশ্বের কয়েকটি বিখ্যাত মিউজিয়মে পাঠান এবং 
অনুরূপ বা সদৃশ কোনও বিষুমুতি সেখানে থাকিলে তাহার বিবরণ 
জানাইবার অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। আমেরিকার বস্টন 
মিউজিয়ম অফ ফাইন আটরসের কিউরেটর যান ফন্টেন (781 
101169117 ) ২৭শৈ মা ১৯৭৪ তারিখের পত্রে পরিষত সম্পাদককে 
জানান যে প্রেরিত আলোকচিত্রগুলির মধ্যে একটি বিষুমুর্তির 
অনুরূপ মুতি ( ঈষৎ বিকৃত অবস্থায় ) বস্টন মিউজিয়মে আছে এবং 
এ মুত ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ক্রয় করিয়াছেন । বস্টন মিউজিয়মের 
বাধিক বিবরণে এ বিষুমুত্তির যে আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে উহ? পরিষদের চিত্রশালা হইতে 
১৪ জান্ুআরি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অপহৃত সাগরদীঘীর উচ্চতম বিষুমূতি ; 
বিক্রয়ের পূর্বে মৃত্তির পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র প্রণত মূতি অপসারিত 
হইয়াছে। বস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর তাহার ২৭শে মার্চ ১৯৭৪ 
তারিখের পাত্রে পরিষৎ সম্পাদককে লিখেন £ 


০175 01011261780 907160160 11111107 ৫81128.09 1১90019 
16179801760 0015 10115510017. "1105 5177911 10176611176 ?67010 
20 075 0959 1795 01590106216, 2170 076 5020016 01 016 01 
075 20061009005 1195 0591 096901060 00177 15 02850. 


মূর্তিটি পরিষদ হইতে অপহরণের পর পাঁচ বংসর ভারতে 


দিন 

লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার হাত 
ঘুরিয়া পরে উহা আমেরিকায় নীত হয় ও বস্টন মিউজিয়ম 
কর্তৃপক্ষের নিকট ৫* হাজার ডলার (চার লক্ষ টাকা) মুল্যে 
বিক্রীত হয়। ১৯৩৩ শ্রী; দিল্লী হইতে প্রকাশিত রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “175891671) 11701981 5011001 0117৬০019০9] 
9০৮119001০” গ্রন্থে প্রকাশিত এ মৃত্তির চিত্র (71815 1৬]]০) 
দেখিয়া বস্টন মিউজিয়ম কতৃপক্ষ উহা! ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এ 
গ্রন্থে মৃত্তিটি যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পত্তি তাহা উল্লেখ না 
থাকায় বস্টন মিউজিয়ম কতৃপক্ষ পরিষদ্‌ হইতে মৃত্তি অপহরণের 
পুলিস-রিপোর্ট এবং পরিষদের স্বত্ব-স্বামিত প্রমাণের অন্যান দলিলপত্র 
প্রেরণের অন্থুরোধ জানান । এতৎসংক্রাস্ত পুলিস-রিপোটি অন্ুসদ্ধান 
করিয়া পাওয়া না গেলেও পরিষদের ৬৫ বৎসরের পুরাতন নথিপত্র 
এবং ২৫ বৎসর পূর্বেকার সংবাদপত্রাদির বিবরণ ও আলোকচিত্রাদি 
হইতে পরিষদের স্বত্ব-স্বামিত্বের প্রমাণের নিদর্শন সঙ্কলন করিয়া 
পরিষৎ সম্পীদক বস্টনে পাঠান। পরিষদের স্বত্ব-স্বামিত প্রতিচিত 
হইলে পরিষদের মূন্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রত্যপ্পণের জন্য সম্পাদকের 
অনুরোধে বস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ অসাধারণ সৌজন্য প্রদর্শন 
করেন এবং সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করিয়া একটি চুক্তিপত্র 
সম্পাদনের পর পরিষৎ সম্পাদকের প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়াশিংটনে 
ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের হস্তে উহা! সমর্পণ করিতে শ্বীকৃত হন এবং 
পরিষত সম্পাদককে লেখেন £ 

০19 10115600170) 16565 (০0 ঠা) 006 ০01 165 0079591 
ঢা)019 010175950০0 179৮০ 09011 5001910, 000 ৮৮০ 07091 
105 1510017) ৬111 1501555 (116 51100901017. 

বস্টন মিউজিয়ম ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মধ্যে সম্পাদিত 
চুক্তিপত্র এই নিবন্ধের শেষে প্রকাশিত হইল । 


১5] 


চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইলে পরিষৎ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক 
শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য ১৩ই জুন ১৯৭৪ 
পত্র লেখেন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়! তাহার ২৪শে জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রেজানান যে ভারতীয় 
পররাষ্ট্রমন্ত্রকে ও আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দক তরে তিনি 
এ বিষয়ে নির্দেশ প্রেরণ করিতেছেন এবং বস্টন মিউজিয়মের 
কিউরেটর 181] €০1691)কে তিনি এ বিষয়ে ধন্যবাদ-জ্ঞাপক 
পত্র পাঠাইতেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজাপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট দিয়াস 
১২ই জুলাই ১৯৭৪ রাজভবনে পরিষৎ সম্পাদকের সহিত আলোচনা- 
কালে এতৎ সংক্রান্ত কাগজ-পত্র দেখিয়া প্রয়োজনীয় সাহাযোর 
ব্যবস্থা করেন। 

বস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসে 
একটি অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রদূত টি, এন, কাগুলের 1 খৈ. 790] 
এর হাতে বিষুমৃত্তিটি সমর্পণ করেন। ভারতের রাষ্ট্রদূত বস্টন 
মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়৷ বলেন £ 

0 2৮ ০0911906015 00191051700 %/০00 % 50,099 
€০ 05 1615 19110616959. ... 

ঢু 10002 015 6%2101016 ৮৮111 0০ 001109/50 75 001615 
2100 01161 0০91701105৮ 

যে শিল্প-বিক্রেতা মুত্তিটি বস্টন মিউজিয়মে বিক্রয় করিয়াছিলেন 
তিনি পরিষৎ সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিভাবে মৃত্তি 
তাহার হস্তগত হইয়াছিল তাহ] ব্যাখ্যা করিবেন বলিয়া বস্টন 
মিউজিয়মের কিউরেটর পরিষত সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন। এ 
শিল্প-বিক্রেতা অগ্যাবধি পরিষৎ সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করেন 


[ ১২7 


নাই; তিনি বস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে মুত্তির মূল্য স্বরূপ 
৫০ হাজার ডলার (৪8 লক্ষ টাক।) প্রত্যর্পণ করিয়াছেন । 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তায় ভারত 
সরকারের বায়ে মুত্তিটি নিউ ইয়র্ক হইতে বিমান যোগে দিল্লীতে 
আনীত হয় 'এবং পরিষৎ সম্পাদকের হস্তে উহা অলিত হইলে 
দিল্লী হইতে উহ বিমান-যোগে কলিকাতায় আনীত হয়। ভারতবধ 
হইতে অপহৃত, বিদেশে নীত ও বিক্রীত প্রাচীন মুক্তির ভারাতে 
প্রত্যাবর্তনের ইহাই প্রথম দৃষ্টাস্ত। | 


পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্কনি লন্সলট দিয়াস 
পরিষদ ভবনে অদ্য ২৯শে মাঘ ১৩৮১, ১১ই ফেব্রুমারি ১৯৭৫, 
দশ বৎসর পূর্বের অপহৃত বিষুরমৃতিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন । বস্টন 
মিউজিয়মের কতৃপক্ষ যে অসামান্য সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া বিষুণ্মুন্তিটি 
পরিষদে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন এবং প্রপাঁন মন্্ী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী ও রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লন্সলট দিয়াস বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের প্রতি যে আন্ুকুলা প্রদর্শন করিয়াছেন ও তৎপরতার 
সতিত যে সহায়তা করিয়াছেন, সেজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
তথা সমগ্র দেশবাসী তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ ॥ 


শ্লীমদনমোহন কুমার 
সম্পাদক 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত ॥ 
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বঙ্গীয় নাহিত্যপরিষত মন্দিরে ২৯ মাণ ১৩৮১ বিধ্ুনুষ্ি পুনঃপ্রতিষ্ঠা উত্নবের পার পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাত 


যুন্ত আন্তনি লন্সলট দিয়াসের হস্তে পরিষং-সম্পাদক কক প্রদন্ত সীল-মোহরকর। খামে বিঞ্চনুতির আধারের চাবি ও 
এতৎসংক্রান্ত দলিলপত্র মাননীয় রাগ্যপাল পণ্রদর্শন করিতেছেন, পাণ্ধে আচামা হ্নীতিকুমার চট্োপাায় ও আচার্য 
জ্ুরমেশচন্দ্র মজুমদার, পশ্চাৎপটে আচামা রানেন্হন্দর ত্রিবেদীর ও পুণাঞ্রোক রমেশচন্দ্র দুর ভৈলচি্। 





মাননীয় রাজাপাল কর্তৃক বিপুঃমুতির সীলমোহরকরা আধার উন্মোচনের পর মাননীয় রাজাপাল 
গ্রযুক্ত আন্তনি লন্দলট দিয়াস ও পরিষৎসম্পাদক অধ্যাপক জ্ীমদনমোহন কুমার আধার হইতে 
বিষ্ুমুতি উত্তোলন করিয়] সমবেত দর্শকগণের সমক্ষে প্রদর্শন করিতেছেন । 





পরিষৎ নন্দিরে বিশুমুতি পুনঃপ্রতিষ্টা উপলক্ষে মাননীয় রাজ্যপাল প্রীযুক্ আন্তনি লল্সলট দিয়াস রমেশ-ভবনের সভাকক্ষে 
ভাষণ দিতেছেন। রাজাপালের পার্থে পরিমৎ সভাপতি ও পরিষৎ সম্পাদক, শ্বেতপল্মাসনে স্থাপিত নিষমুতি, 
পশ্চাৎপটে পুণ্যঞ্লোক রমেশচন্দ্র দত্তের তৈলচিত্তর | | 





বিশুঃমৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা উৎসবের পর সভাকঙ্গ' তাগের পুধে মাননায় রাঁজাপাল রূপার বাটি হইতে শ্বেতচন্দন লইয়া 
বিষুমুতির চরণ চচিত করিতেছেন ও প্রণাম নিবেদন করিতেছেন । বিশুমু্তির পশ্চাতে জাতীয় আচাণ্য ্স্ছনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, রাজযপালের পার্থ পরিষৎ সম্পাদক অধাপক শ্রীমদনমোহন কুমার, পশ্চাৎপটে মনীষী বস্কিমচন্দ্রের তৈলচিত্র | 





বাকুড়া জেলায় তালডাংর। খানার হাডমাসডা গ্রামে পননকার্যের সনয় প্রাপ্ত চতুভ জা শক্তিমুতি । 
পরিষত সম্পাদক অধ্যাপক গ্রামদনমোহন কুমারের হস্তে হাডমানডা গ্রামের মুবকগণ উ্প্রতলকুমার 
রায়, ঈ্ীলোমনাথ রায় ও শ্রীদৃভুঞ্জয় রায় কতৃক » চৈত্র ১৩৮১ (২৩ মার্ট ১৯৭৫) তারিখে প্রদত্ত ৷ 
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বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় 


হারানো বিষ্ুমুতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 
ফ্রেত্রআরি ১২, ১৯৭৫। 
রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আস্তনি লন্দলট দিয়াস মহোদয়ের ভাষণ । 


আচাধ্য শ্রীহ্রনীতিক্মার চট্টোপাধ্যায়, আচাধ্য মজুমদার, অধ্যাপক কুমার, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদশ্যবর্গ এবং বন্ধুগণ, 

আজ সন্ধ্যায় এই ক্ষুত্র কিন্ত গুরত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি, এ আমার 
পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। একাদশ শতাব্দীর যে ত্রোঞ্ত বিষুমৃতি এখানকার 
সংগ্রহশালায় রক্ষিত ছিল, কিন্ত অপহৃত হয়ে সমুদ্রপারে চলে গিয়েছিল, সেটি পুনরুদ্ধারের 
পর আজ তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা-উৎসব | 

ক্থতরাৎ এই উপলক্ষ্যটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। গুরুত্ব আছে, কারণ, ধর্ম ও হৃদয়ানুডূতিয় 
দিক্‌ থেকে যৃল্যবান একটি মহার্থ সম্পদের পুনরুদ্ধার এবং সংগ্রহশালায় তার পুনঃপ্রতিষ্ঠ। 
হল। গুরুত্ব আছে, কারণ বছ-আরাধ্য দেবতা আজ ন্ব-গৃহে ফিরে এলেন। আমার 
সন্দেহ নেই যে এই পবিত্র সারম্বত মন্দিরের অনুরাগী সকলেই ঘটনাটিকে মহ! আনন্দের 
বিষয় বলে গণ্য করবেন । 

কি ক'রে এটি এবং আরও ছু'টি মৃতি অপহৃত হয়েছিল, কি ক'রে তাদের মধ্যে একটি 
যৃতি ফিরে পাওয়! যায়, এবং বর্তমানে পুনরুদ্ধার কর! যে ব্রোঞ্জ মৃতিটি সংগ্রহশালায় পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি, এটিই বা কেমন করে উদ্ধার হ'ল, তার চমকপ্রদ 
নেপখ্যকাহিনী অধ্যাপক কুমার একটু আগেই আপনাদের শুনিয়েছেন। আরও বিস্তৃত 
বিবরণ আজ এই উপলক্ষ্যে পরিষৎ-প্রকাশিত পুস্তিকাখানিতে স্থান পেয়েছে । 

আজ এই উপলক্ষ্যে সর্বসমক্ষে প্রথম অভিনন্দন জানানো কর্তব্য অধ্যাপক কুমারকে ; 
বছ পরিশ্রম ও কষ্ট করে তিনি গবেষণা ও অনুসন্ধান কয়ে এটি খুঁজে বার করেছেন, 
প্রথম সুত্র সম্ধানের পর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তার অনুসরণ করেছেন, আর তারই ফলে 
এই অমূল্য সম্পদ আমর! ফিরে পেয়েছি । পরিষৎ সদশ্তগণ, বস্তুতঃ সমগ্র দেশবাসী 
এই অমূল্য সম্পদ্‌ পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার খণে খণী। 

দ্বিতীয়তঃ এই উপলক্ষ্যে আমি সাধায়ণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যস্টম 
মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে ; তাঁদের সহযোগিতা! ও অনুগ্রহ না পেলে এই মহামূল্য সম্পদ 
উদ্ধার কোনদিন সম্ভব হ'ত না। বিশেষত: বস্টন চারুকলা সংগ্রহশালার তবাবধায়ক 


২ ৃ সাহিত্য-পরিষৎ*পঞ্জিকা . বর্ষ ৮১ 


ডঃ ফণ্টেন এবং অধিকর্তা ডঃ র্যপেলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই উদ্ধার-সম্পকিত 
তাদের পত্রাবলীর ফটো-প্রতিলিপি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পুন্তিকার অন্ততু“ক্ত হয়েছে। 
ব্রোঞ্জ যৃতিটির পুন:ঃ-প্রাপ্তিতে সহায়তার জন্য বস্টন চারুকল! সংগ্রহশালার কর্তৃস্থানীয় 
এই দুই ব্যক্তির নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম । 

আপনার। ইতিপূর্বেই অবগত হয়েছেন যে আমাদের তিনটি মৃতি ছিল। পূর্বে একটির 
উদ্ধার হয়েছিল, এখন একটির হ'ল, তৃতীয় মৃতিটি এখনও রয়েছে কোথাও অজ্ঞাতবাসে । 
জানিন। তৃতীয় মৃতিটি আবিষ্কারের জন্য অধ্যাপক কুমার তাঁর গবেষণার ও অন্থসম্ধানের 
স্বত্রজাল বিত্তার করেছেন কিনা । দেশে বা বিদেশে কোথাও না কোথাও যৃতিটি নিশ্চয়ই 
আছে। এই স্থযোগে আমি উক্ত মৃতির বর্তমান মালিকের কাছে আবেদন জানাই, তিনি 
তার স্ায্য কাজ করুন, যৃতিটি এখানকার সংগ্রহশালায় ফিরিয়ে দিন। আমি নিশ্চিত যে 
কেউ যদি মৃতিটির বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর পান তবে অনুগ্রহ ক'রে পরিষং 
কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবেন, যাতে সেই স্থত্র ধরে তৃত্তীয় যুতিটিও ফিরে পাওয়া যেতে পারে। 
এই যৃত্তি আহরণ এবং পুনরুদ্ধারের ঘটন। থেকে স্পষ্ট বোঝ| যাচ্ছে যে মূল্যবান শিল্পপ্রব্য নিয়ে 
চোরাই ব্যবস! এখনও চলছে এবং বেশী পরিমাণেই চলছে। বহু পুরাকীতি এবং শিল্প- 
সামগ্রী কোন না কোন রকম চোর1-পথে এদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে । এমন মাস যায় ন। 
যখন মন্দির বা মিউজিয়ম থেকে কোন না কোন বস্ত চুরি যাবার খবর আমরা কাগজে ন৷ 
পড়ি। | 

আমি এখানে ছুটি মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালার--ভারতীয় যাদুঘর ও ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল সংগ্রহশীলার অধিপাল (01591070972), সে ছুটি মিউজিয়াম থেকেও চৌর্য ও 
অপহরণের ফলে কতকগুলি জিনিস আমরা হারিয়েছি । ক্তিষ্টীর বা সাদবি'র নিলাম-ঘরে 
ভারতের মুল্যবান প্রত্ববস্তর নিলামের খবরও আমরা প্রায়ই পড়ি, কিন্তু সেগুলির হস্তান্তরে 
কিছু করবার ক্ষমত। নেই বলে নিজেদের বড় অসহায় বোধ করি। 

আমি আনন্দিত যে এ বিষয়ে ক্রমশঃ জনমত গড়ে উঠছে এবং যে সব জিনিস সমুদ্র-পারে 
চলে গিয়েছে তার পুনরুদ্ধারে সরকার উদ্যোগী হয়েছেন । বস্ততঃ আমার ধারণ!, এ ব্যাপার 
থামতে পারে তখনই, যখন জনসাধারণ আরও সতর্ক হবে, যখন জনমত দৃঢ়ভাবে স্থির করবে 
যে--প্রথমতঃ এ'জাতীয় মূল্যবান্‌ শিল্পদ্রব্যের আভ্যন্তরিক কেনা-বেচ। চলতে দেওয়া হবেনা; 
যদি কোথাও অবৈধ কেন।-বেচা হয় তবে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে সে সংবাদ জানিয়ে দিতে 
হবে; শুধু তাই নয়, বৈধভাবেও এ ধরণের জিনিস বেসরকারী ক্ষেত্রে হস্তাস্তরিত হ'লে সেরূপ 
ঘটনা সংশ্লিষ্ট সরকারী মহলের নজরে আনা উচিত, মুখ্যতঃ মিউজিয়ম বা এ জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের গোচরে আন। উচিত, যাতে অপরকে বিক্রয়ের পূর্বে সেখানকার কর্তৃপক্ষ সেগুলি 
গ্রহণ ব৷ প্রত্যাখ্যানের প্রথম সুযোগ পান। 

মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালাগুলিকে পুরাবন্ত ও শিল্পসামতত্রী কৈনবার জন্ত নির্দিষ্ট কিছু 
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অর্থ দেওয়া হয়। কাজেই এসব জিনিস কেনবার স্থুযোগ প্রথম তাদেরই পাওয়া 
উচিত। 

এইসব শিল্প-সামগ্রী গোপনে বিদেশীদের হাতে চলে না যায়, এ বিষয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থার 
জন্য জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টিই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন । অনতিকাল পূরে স্থানীয় সংবাদপত্র- 
গুলিতে একটি বিজ্ঞাপন দেখেছি, তাতে একজন বিদেশী আগন্তক ঘোষণা করছেন যে তিনি 
্রত্ববস্ত ও শিল্পসামগ্রী ক্রয়ে আগ্রহী । এইরূপ ক্ষেত্রেই জনসাধারণের সতর্কতা এবং 
জনমত কার্ধকর. হ'তে পারে এবং আমাদের এতিহামপ্ডিত মূল্যবান দ্রব্যগুলি দেশের 
অভ্যন্তরে রক্ষিত হতে পারে । 

আমার মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশানুরাগী ব্যক্তিদের কর্তব্য উপযুক্ত একটি 
অর্থভাগারসহ জাতীয় ন্যাস* ' ট্রাস্ট, ) গঠন করা যার উদ্দেস্ট হবে, ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের 
কাছ থেকে প্রত্ববস্ত, শিল্প-সামগ্রী, এতিহাসিক নথিপত্র, পুরাতন দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি পুরা- 
কীতিসংগ্রহে উদ্যোগী হওয়। এবং সাধারণের সংগ্রহশালায় সেগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। 
এই ধবণের জাতীয় 'ন্তাস' (ট্রাস্ট ) রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলগ্ড বং ইউরোপের নানাদেশে 
গঠিত হয়েছে | 

মাস দুই আগে আমি মন্ধোতে গিয়েছিলাম । সেখানে কতকগুলি মিউজিয়মে আমি 
গিয়েছি এবং পূর্বতন শাসনকালের বহু মনোহর সম্পদ সেখানে প্রদশিত হচ্ছে দেখেছি । 
সেখানে ১৯১৭ সালে প্রচারিত লেনিনের একটি অন্থশাসনে জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়। 
হয়েছে, তার] যেন বর্ধরের ন্যায় এসব স্থন্দর বস্তর ধ্বংস সাধন ন। করে, কোন প্রাসাদ ব। 
ভবন বিকৃত ন! করে, কোন শিল্পকীতি বা জাতীয় সম্পদ অপসারণ না করে, বরং সরকারী 
মিউজিয়মে প্রদর্শনের ব্যবস্থার জন্য যেন অনুরূপ জাতীয় সম্পদ্‌ তারা! সরকারকে দিয়ে 
দেয়। 

আমি আশ! করি, চোরাচালান কঠোরভাবে দমন করবার জন্য এবং প্রত্ববস্ত ও 
মূল্যবান শিল্প-সম্পদ্‌ ব্যক্তিবিশেষের কাছে বিক্রয় সম্বন্ধে সরকারকে সংবাদ দেওয়ার জন্য 
আইন প্রণয়নের অত্যাবশ্তকতা কেন্দ্রীয় সরকার এখন উপলব্ধি করছেন। আরও কয়েকটি 
বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন । সরকারী বা বেসরকারী যে সকল প্রতিষ্ঠানে 
মূল্যবান্‌ বস্তু, ছুশ্রাপ্য পুঁথি বা এঁতিহাসিক নথিপত্রের সংগ্রহ আছে, তাদের হাতে 
যখোপযুক্তভাবে সম্পদ্‌ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য, সংগৃহীত দ্রব্যগুলির বর্ণনামূলক 
তালিকা প্রণয়ন, বিষয় নির্দেশ এবং সেগুলির আলো কচিত্র-গ্রহণের জন্য অর্থদানের 
প্রয়োজন । নিদিষ্ট কাল অন্তরে এই সমন্ত দ্রব্যার্দির বিশেষত সাধারণ প্রতিষ্ঠানে ও 
মিউজিয়মে রক্ষিত দ্রব্যাদি---প্রত্যক্ষভাবে মিলিয়ে দেখা দরকার । 

সংরক্ষণ ছাড়া আলোকচিত্র-সমন্বিত প্রত্যেকটি বস্তর তালিকাও পত্তিত ও গবেষকদের, 
পক্ষে সমান আবশ্তটক । এই তালিকাগুলি যদি হাল-তারিখী ০০-০-৭৪০ ) না হয় এবং 
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সর্বদ! হাল-তারিথী করে রাখা না হয়, তবে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ও গ্রন্থাগারে যে যৃল্যবান 
সম্পদ অনেক সময়ে লুকিয়ে থাকে, পণ্ডিত ও গবেষকদের পক্ষে তার হদিস পাওয়া অত্যন্ত 
কঠিন। পুরোনো পুঁথি, পাণুলিপি এবং এ্রতিহাসিক দলিল রক্ষার দিকে আমাদের 
আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে পুরাতন ঈস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানির 
বা তারও পূর্ববর্তী প্রাচীন কতকগুলি এরতিহাসিক দলিল নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। হয়তে। 
আরও কোন কোন রাজ্যে এমনিতরে। ঘটনা! ঘটেছে । আমি মনে করি, কি রকম দলিল 
রক্ষণীয়, সে বিষয়ে সরকারী নির্দেশ অবিলঘে ঘোষণার প্রয়োজন । 

কয়েকটি মিউজিয়ম, লাইব্রেরি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি সংযুক্ত, আমার 
অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণ। ন্যাস-রক্ষা, সংরক্ষণ, তালিকা -পগ্রস্ততি এবং প্রত্যেক জিনিস 
মিলিয়ে দেখার ব্যাপারে আমাদের মিউজিয়মগ্ডলিক্ কার্যকলাপ ভালোভাবে তদারক করবার 
জন্ত একটি জাতীয় কমিসন গঠনের আশ্ড প্রয়োজন । আমি কেন্ত্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির 
কাছে আরও স্থপাঃরশ করি যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 
রক্ষার উদ্দেশ্টে সরকারের পৃষ্ঠপৌোষকতা৷ ও আন্ুক্কল্য সম্প্রসারণের আবশ্তক ; যাতে তাদের 
সংগৃহীত অমূল্য সম্পদ্গুলি তার! যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে 
সথুভাবে পরিচালনা! করতে পারেন তার জন্ঠ যা ফিছু প্রয়োজন তা! যেন তারা পান। . 


এই সন্ধ্যায় আমি আপনাদের আর বেশী সময় নিতে চাই না। সাহিত্য পরিষদে 
ব্রোঞ্জ বিষুঃমূতিটির পুনঃপ্রতিষ্ঠ! উৎসবে অংশ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি নিজেকে 
ভাগ্যবান মনে করছি, সেই কথাই আর একবার উল্লেখ করি। আশা! করি, এই বিষুঃমৃতি 
পুনঃগ্রতিষ্ঠার সঙ্গে পরিষদের অমূল্য উত্তরাধিকার ও রিকৃথ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর 
হবে । 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত মাননীয় রাজ্যপালের সূল ইংরেজী ভাষণটি ইউনাইটেড 
স্টেটস ইনফরমেশন সাভিস (00519) ও ভয়েস অফ. আমেরিকা ( ৬০/০৫ ০৫ /£১0961108 ) 
কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও গ্ীঅমিয়কুমার গাঙ্ছুলীর সৌজন্তে প্রাপ্ত । | 


অনুবাদ ; অধ্যাপক শ্রীতীরেন্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 


অপহৃত বিষুুতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা উৎসব 
পরিষৎ সভাপতির ভাষণ 
(২৯ মাঘ ১৩৮১, বুধবার, ১২ ফেব্রআরি ১৯৭৫) 
্রীন্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে একটি বিশেষ ন্মরণীয় দিন। শ্বীষ্টীয় একাদশ 
শতকের পাল-রীতির যে বিষণমুতি পরিষদের সংগ্রহশালা থেকে দশ বছর আগে চুরি 
গিয়েছিল এবং বিদেশে চোরাচালান করে ৫০ হাজার ডলারে, চার লক্ষ টাকায়, আমেরিকায় 
বিক্রি কর| হয়েছিল, সেই অপহৃত বিষুমূতি পুনরুদ্ধারের পর আজ বঙীয় সাহিত্য পরিষদে 
তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠা । পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যুক্ত আস্তনি লক্সলট দিয়াস মহোদয় আজকের 
এই গুভদিনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সেই যৃতি পুন; প্রতিষ্ঠা করবেন । 

এই উপলক্ষ্যে একখানি পুস্তিকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে মুদ্রিত হয়েছে, তাতে 
আমাদের যৃত্তির ছবি আছে, মৃতির সম্বদ্ধে সম্ত জ্ঞাতব্য তথ্য আছে; সেটি এই শুডদিনে 
আমি পরিষদের পক্ষ থেকে সাধারণ্যে গ্রকাশ করছি এবং এই গ্রন্থের গ্রথম কপিখানি 
মাননীয় রাজ্যপালকে পরিষদের পক্ষ থেকে সাদরে উপহার দিচ্ছি। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারকে অন্থুরোধ করছি 
তিনি স্বাগত ভাষণ পাঠ করবেন, পরিষদের সংগৃহশাল। সন্বদ্ধে দু'চার কথা বলবেন, এবং 
এই মুতির ইতিহাস, কি করে এটি আমাদের কাছ থেকে বেরিয়ে গেল তার বিবরণ এবং 
যেটা তিনি বলেননি-_-তার নিজের আগ্রহ, অন্ুসদ্ধিংসা ও চেষ্টায়--এবং সেই সঙ্গে ঈ্রমতী 
ইন্দিরা গান্ধী মহোদয়ার সহায়ত এবং তৎপরতায় অপহৃত বিষ্ণমুতি কিভাবে ফিরিয়ে আনা 
হল তা আজ সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করার জন্ত। পরিষদের অপঘ্বত সম্পদ 
পুনরুদ্ধারের জন্য সম্পাদক হধুক্ত মদনমোহন কুমার গত তিন বৎসর যে অক্লান্ত পরিশ্রম 
করেছেন, নান! বিস্ষবিপদ ও সমালোচনা! তুচ্ছ করে অতন্দ্র চেষ্টা করেছেন তার জন্য কেবল 
মাত্র পরিষদের সদস্য নন, বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসী মাত্রেই তার কাছে কৃতজঞ। এই 
মূতি পুনরুদ্ধায়ের জন্য তিনি নান! হথত্র ধরে অনুসন্ধান ও চেষ্টা করেছেন, আমাকে বার বার 
তিনি এ সম্বন্ধে নান। তথ্য ও তার অঙ্থ্মান ও অনুসন্ধানের বিষয়ে অবহিত করেছেন। 
তার চেষ্া--তার স্বপ্ন ও কল্পনা -আজ সফল হয়েছে, মৃতি আজ আমাদের ঘরে ফিরে 
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এসেছে । বিভিন্ন মুতির ছবি তুলে আমার অনুমতি নিয়ে তিনি নানা জায়গায়, বিশ্বের 
বিভিন সংগহশালায় পাঠিয়েছেন এবং যৃতি সন্ধান করে বের করার পর পরিষদের স্ব্ব- 
স্থামিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে সমস্ত পুরাতন তথ্য ও দূলিল নানা জায়গা থেকে আশ্চর্য ভাবে 
খুঁজেবের করে তিনি বস্টন মিউজিয়ম থেকে মৃতি“টি ফিরিয়ে আনার আয়োজনের পথ 
প্রস্তুত করেছেন, তার জঙ্য তিনি প্রকাশ্তটে অভিনন্দনযোগ্য । তাকে আমার আন্তরিক 
আশীর্বাদ জ্ঞাপন করি । এই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র, ফোটো গ্রাফ এবং তথ্য প্রমাণ ইত্যাদি 
সহ তিনি ভারতের মৃতি ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
প্রতিবেদন পেশ করেন এবং তার অনুরোধ মত আমি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে একথানি 
পক্জ দিই ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য । ভ্মতী 
গান্ধী ততক্ষণ|ৎ শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারের প্রেরিত সমন্ত কাগজপত্র ফটোগ্রাফ ও 
দলিল-পত্র দেখে সহায়তা করেন, ওয়াশিংটনে আমাদেক্ রাষ্রদূতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ 
দেন, বস্টন মিউজিয়মের কিউরেটরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চিঠি দেন। ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এবং আজ এই 
উপলক্ষ্যে সেকথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করি। | 

বন্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে তাদের সৌজন্যের জন্য, আমাদের যতি আমাদের 
কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে ধন।বাদ জ্ঞাপন করি। পশ্চিমবঙ্গের 
রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লক্দলট দিয়াস পরিষৎ সম্পাদককে এ বিষয়ে নানা ভাবে 
সাহায্য করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তাকেও আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করি । 

অধ্যাপক শ্রীমদনমোহ্ন কুমার মূতি ফিরিয়ে আনার সময় এবং পরিষদে যুতি পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা প্যস্ত কলকাতার পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ সহায়তা পেয়েছেন। এই 
উপলক্ষ্যে কলকাতা! পুলিসের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই । ্‌ 


মুতি ফিরিয়ে আনার পর পরিষদের সংগ্রহশালায় যেখানে যৃতি প্রতিষ্ঠা করা হবে 
পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক হমদনমোহন কুমার সেটির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার জন্য বিশেষ দরকারী কতকগুলি কাজ সম্পূর্ণ করিয়ে যূতি পুন: প্রতিষ্ঠার 
আয়োজন করেন। আমাদের বাড়ি ভাা--তার প্রয়োজনীয় মেরামত করান হয়, ছাদের 
উপর দিয়ে সংগ্রহশালার বারান্দায় নামার সম্ভাবনা বন্ধ করার জন্ত বিস্তীর্ণ লোহার গ্রিল্‌ 
দিয়ে সে পথ আটকানে হয়, কোলাপসিবল্‌ গেট বসিয়ে সংগ্রহশালা স্থরক্ষিত করা হয় 
এবং সংগ্রহশালার প্রত্যেকটি জানাল! ও লোহার গরাদে পরীক্ষা করে সেগুলির পরিবর্তন 
ও সংস্কার করার পর স্বৃতি পরিষদে পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পাদক করেন। এই 
অত্যাবস্তক কাজগুলি সম্পূর্ণ করার পর মাননীয় রাজ্যপালের সময়মত আজ শুভদিনে এই 
মৃতি পুনঃগ্রতিষ্ঠা কর! হচ্ছে। .অন্তর্বর্তী কালে সৃতি রক্ষার দায়িত্ব শ্রীযুক্ত মদনমোহন 
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কুমারকেই দেওয়া! হয়েছিল, আমার নির্দেশ মতই তিনি যৃতি তাঁর বাড়িতে অষ্টপ্রচুর সতর্ক 
ও সধত্ব গ্রহরায় রেখেছিলেন, মাননীয় রাজ্যপালের নির্দেশে কলকাত। পুলিসের নিরাপত্ী- 
বাহিনী তাকে এ বিষয়ে সর্ববিধ সহায়তা করেছেন । এই কথাগুলি আজ প্রকাশ্ট ভাবেই 
আমি বলছি এই কারণে যে মুতি পুনরুদ্ধারের পর খবরের কাগজে নানা চিঠি বেরিয়েছে 
নানা সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে, সম্পাদক তার কোনও জবাব দেননি, সব সমালোচন। 
সম্পর্কে তিনি নারব ছিলেন । 

ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালা, মন্দির ও প্রকাশা স্থান থেকে বহু মৃতি অপহত হয়েছে 
তাদের মধ্যে যেগুলি বিদেশে চোরাচালান হয়ে চলে গিয়েছে এ পর্যাস্ত সরকারী বা 
বেসরকারী উদ্যোগে তার একটিও ভারতে ফিরিয়ে আনতে পারা যায়ন। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের এই অমূল্য বিষ্ণুমূতি ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ আজ 
গৌরবান্বিত। পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঘদনমোহন কুমারের অতন্দ্র চেষ্টায় ও অক্লান্ত 
পরিশ্রমে সাগরপার থেকে-_বিদেশে নীত ও বিক্রীত--যে অমূল্য ভারতীয় প্রতুসম্পদ্‌--সহশ্ত 
বর্ষ পূর্বের গৌড়বঙ্গের পালরীতির ধাতুময় বিষুমৃতি__ভারতে প্রথম ফিরে এস এবং বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল সেকথা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তথা 
আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য। 


এখন আমি শ্রযুক্ত মদনমোহন কুমারকে অগ্থুরোধ করছি তিনি সভায় তার খ্বাগত 
ভাষণ পাঠ করুন ॥ 


ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সাভিস (00519) ও ভয়েস অফ আমেরিকা! 
(৬০৫০৩ ০€2১00615৪) কর্তৃক, টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও শ্রীঅমিয়কুমার গাঙ্গুলীর সৌজগে 
প্রাপ্ত। ৃ ৃ 


বঙ্গীয় মাহিত্য পরিষদের অপহৃত বিফুমুতি 
পুনঃ প্রতিষ্টা উৎসবে নিবেদন 


শ্রীমদনমোহন কুমার 


আজকের এই পুণ্য অঞ্ষানে পুজনীয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশ শিরোধার্্য করে 
সমবেত হবীরন্দের নিকট পরিষদের পক্ষ থেকে আমি বিষুগুতি পুনরুদ্ধার সম্পর্কে কয়েকটি 
কথা নিবেদন করছি। সভাপতি মহাশয় নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি স্বাগত ভাষণ সভায় 
পাঠ করার জন্য । কিন্তু আজ সারাদিনের কর্মবাস্ততায় আমি স্বাগত ভাষণ লেখার অবসর 
পাইনি, লিখতে আরস্ত করে অন্ন একটু লেখার পর জেখা শেষ করতে পারিনি, তাই মুখেই 
বলছি, তার জন্য সভাপতি মহাশয়ের কাছে এবং আপথাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। 

সাহিত্য পরিষদের অধিদেবতা বঙ্গবাণীকে প্রথমেই প্রণাম জানাই। বঙ্গভাষা, 
বন্গসাহিত্য ও বঙ্সংস্কৃতির বিস্থৃত অবলুপ্ত পরিচয় পুনরুদ্ধারের জন্য গত ৮২ বছর ধরে 
যে সব মনীষী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, ধাদের স্বপ্নে সাহিত্য পরিষদ্‌ মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
হয়েছে, তাদের সকলকে এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রণাম জানাই। বঙ্গসংস্কৃতির অনুসন্ধান 
করতে গিয়ে তার! ব্ভূমির যড়েস্্যময় রূপ দেখেছিলেন। বঙ্ধিমচন্্র যে-রূপের বর্ণনা 
করেছিলেন তাঁর অনবদ্য ভাষায়, বঙ্গভূমির সেই ফড়েঙ্বধধ্যময় রূপ--“মা যাহা! ছিলেন”, 
“ম যাহ! হইবেন”-_সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতার মাতৃভূমিতে দেখেছিলেন; তাই 
মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির পৃজায় তীর! পরিষদ-প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আত্মোৎসর্গ করে- 
ছিলেন। পরিষদের ৮২ বছরের ইতিহাসে তাদের স্বপ্ন ও সাধন! চিরদিন প্রেরণা যুগিয়েছে । 
এই জীর্ন প্রাচীন গৃহে, স্বয্নাললোকিত কক্ষে যখন আমর! কাজ করি তখন কত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় 
আমাদের চারপাশের মনীষী ও পূর্বস্থরীদের এই প্রাচীন মর্মর মুতিগুলি, গ্রল্ঘমান এই পুরাতন 
১তলচিত্রগুলি আমাদের প্রেরণা দেয়, তাদের সত্ত। আমাদের কর্মশক্তিকে নীরবে স্পর্শ 
করে। আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠানে তাদের সকলের শুভাশীরবাদ প্রার্থনা! করি। 

নমন্ধার জানাই মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আত্তনি লক্দলট্‌ দিয়াকে । তিনি 
যেকী অপরিসীম প্রেমের চোখে, ভালবাসার চোখে এই. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদূকে 
(দেখেছেন, তা আপনার! অনেকেই জানেন না। পরিষদের প্রয়োজনে যখনই সভাপতি 
মহাশয় বা আমি তাঁর ্বারস্থ হয়েছি তার সমস্ত কাজ ফেলে তিনি তখনই আমাদের সাহাষ্য 
করেছেন; এবং আজ যে এই মৃতি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এর পিছনে ভারতের প্রধান মন্ত্র 
্র্তী ইন্দিরা গান্ধী ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আস্তনি লক্দলট্‌ দিয়াসের তৎপরতা , 
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আনুকূল্য এবং সাহায্যই এটা সম্ভবপর করেছে । ছ"মাস আগে যেদিন মাননীয় রাজ্যপাল 
পরিষদের ৮২-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এখানে এসেছিলেন সেদিন তিনি আমাদের 
চিত্রশাল! ( মিউজিয়ম ) পুথিশালা ও লাইব্রেরির অমূল্য সম্পদ ও আথিক ছ্রবস্থা দেখে 
যুগপৎ আনন্দ ও বেদনা বোধ করেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে সেই আনন্দ ও বেদনা ঘোষিত হয়েছিল; 
অন্তরের প্রেরণায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, তিনি পরিষদের উন্নয়নের জন্য দশ হাজার টাক। দান 
করেছিলেন । আমর সেই দশ হাজার টাক। দিয়ে কাজ শ্রু করেছি। গত কয় মাসে 
আমরা। কিছু কিছু ছুরবস্থা দূর করতে পেরেছি; কিন্তু সাহিত্য পরিষদের স্বল্প পরিসর 
কক্ষগুলিতে গত ৮২ বছর ধরে এত অমূল্য প্রত্ববস্ত ও রত্বসস্তার সংগৃহীত হয়েছে যে, তা এই 
সল্লায়তন কক্ষগুলিতে রক্ষা কর! সম্ভব নয়। অভ।ব স্থানের, অভান অর্গের, অভাব নৈজ্ঞানিক 
মরঞ্ধমের ও আধুনিক উপকরণের, অভাব আস্মনিবেদিত কর্মীর | 

সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত সমস্ত যুতির, গুত্ববস্থ ও পুরাকীতির এবং পুরাতন 
চিত্রগুলির বর্ণনাত্মক পরিচয় দিয়ে একটি ভাল ক্যাটালগ তৈরি কর৷। প্রয়োজন । আমাদের 
মিউজিয়মে স্থানাভাবের জন্য বহু নিদর্শন পরিষদের বিভিন্ন স্থানে, খোলা বারান্দায়, পিঁড়ির 
নীচে ও উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। গতছু'বছর ধরে আমরা সেগুলিকে খোল। 
বারান্দা ও সিঁড়ির উপর ও নীচে থেকে সরিয়ে স্বপ্পপরিসর কক্ষে তাল। বঙ্ধ 
করেছি, সেগুলির প্রত্যেকটি বর্ণনাত্মক তালিক। ক'রে, সংক্ষিপ্ধ পরিচয়-ফলক লিখে, 
মিউজিয়ামের জন্য প্রশস্ত স্থানের ব্যবস্থা করে সাজিয়ে রাখা দরকার । নিজের দেশকে 
জানবার জন্যই দেশবাসীর চোখের সামনে সেগুলিকে তুলে ধরা দরকার । বিদেশী দর্শকের 
কাছেও বঙ্গ সংস্কৃতির এই নিদর্শনগুলি সুসজ্জিত ক'রে দেখান দরকার । 


আমাদের একটা মস্ত স্ববিধা আছে। আমাদের ১৪ কাঠা জমি। পুণ্যঙ্গোক 
মহারাজ! মণীন্দ্রচন্্র নন্দীর দান এই ভূখণ্ড, বঙ্গবাণীর পূজারীদের দানে এই ভবন প্রতিষ্ঠিত ; 
লালগোলার মহারাজা শ্রুতকীতি যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় ও লক্ষ্মীর অন্যান্য বরপুত্রের! বঙ্থবাণীর 
এই দেউল নির্মাণে মুক্তহত্তে সহায়তা করেছেন; রমেশচন্দ্র দর্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্ত্রনাথ 
দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রাতঃম্মরণীয় ব্যক্তি এই পরিষদের উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ 
করেছেন; আচার্য্য রামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদীর মত মনীষী সম্পাদকরূপে এর কর্ণধার ছিলেন; 
রাখালদ্াস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের মত অসাধারণ পণ্ডিত এর চিত্রশালা 
ও পুধিশালা সংগঠন করেছেন; ব্যোমকেশ মুস্তফী ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের মত আত্মভোলা 
কর্মী নিজেদের সাংসারিক দুঃখ-দারিব্র্য উপেক্ষা করে পরিষদের কাজে জীবন উৎসর্গ 
করেছেন । তাদের স্বপ্র অপূর্ণ রয়ে গেছে, পরাধীনতার শৃঙ্খলে সহন্র অন্থবিধার মধ্যে তারা 
যা করে গেছেন এবং ভবিষাৎ বংশীয়দের সম্পূর্ণ করার ভার দিয়ে . গেছেন, তা পুর্ণ করার 
দায়িত্ব সমগ্র জাতির। ও | 

আমাদের এই ১৪ কাঠা জমির উপর ত্রিতল নির্মাণ আশ্ত প্রয়োজন। প্রস্থাবিত 
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১০ সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পত্রিক! বর্ষ ৮১ 


তৃতীয় তলাটি শীভাতপ-নিয়ন্ত্রিত ( ৪1:-0001010060 ) করতে হবে, জীর্ণ পুঁথি .ও 
পাওুলিপি, প্রাচীন চিত্রপট, মনীষীদের ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তলিপি, 
ডায়ারি এবং অন্থান্ত পুরাকীতি ও প্রত্বস্ত কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে হলে 
এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। তাহলেই আমাদের প্রাচীন পু'খিপত্র, প্রাচীন শিল্পকর্ম, 
পুরাকীতি ও প্রত্ববস্তর যে অমূল্য সম্ভার-_এক কথায় বঙ্গ সংস্কৃতির যে সমস্ত অযূল্য সম্পদ 
এখানে দীর্ঘদিন ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্চ হয়ে আছে, যেগুলির পূর্ণ 
পরিচয় এখনও প্রকাশিত হয়নি সেগুলি-_-আমর1 ভবিষ্যৎ কালের জন্য রেখে যেতে পারব, 
মিল্টনের ভাষায় আ1)01) 009091165 আ11] 090 11117815160 08, আমাদের 
ংশধরের। সেগুলির অপমৃত্যু ঘটতে দেবে না, পূর্বপুরুষের অমূল্য রিকৃথ রূপে রক্ষ। 
করবে। 


রাজ্যপালকফে ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ, তিগি সেই কাজে আমাদের সহায়তা 
করেছেন কিছুটা । তবুও কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অন্থরোধ 
নয়--আমাদের দাবী, জনসাধারণের দাবী--বাঙল! দেশের সাহিত্য-পরিষদকে তার পূর্ণ 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেন সরকারের দাক্ষিগ্য ও আনুকূল্য থেকে আমরা বঞ্চিত 
না হই, কূপণের মত মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে সাহিত্য পরিষদ্‌কে তারা বিদায় না করেন। 
বাঙলার জনসাধারণ--ধনী দরিদ্র-ত্তারা অকপণ হস্তে দান করেছেন। আমার শিক্ষক 
ডক্টর স্থুকুমার সেন পরিষদের প্রতিষ্টা-দিবস-উৎসবে সভাপতির ভাষণে একদিন বলেছিলেন 
“বাঙালী তার সি'ছুর-মাখানো লক্ষ্মীর ঝাপির মুদ্রাটুকু পধ্যন্ত দিয়ে গেছে সাহিত্য 
পরিষদে রক্ষার জন্য ।” আজকের দিনে সেই মহাপ্রাণতা ছুর্লভ হয়েছে। তবুও আমর! 
জানি, জনসাধারণের সাহায্য পেলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদূকে আমরা পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারব । : 

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে একটি পরম শুভদিন। দশ বছর আগে 
পৌষ-সংক্রান্তির শীতের মধ্যরাত্রে, বৃহস্পতি বারে, এই বিঞুমৃতি এখান থেকে অপহৃত 
হয়েছিল। তারিখ ছিল ১৪ই জানুআরি, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্ব। তারিখটি পরিষদের কার্ধ্য- 
বিবরণীর পুরাতন খাতায় ছিল। আমি কৌতুহলী হয়ে পুরানো পাজি ঘে'টেছিলাম-- 
পৌষ-সংক্রান্তির নিশুতি রাতে, বৃহস্পতি বারে, বিষুমুৃতি এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন, 
আজ দশ বছর পরে বিষুপদী সংক্রাস্তিতে, বাসস্তী শুরা প্রতিপদ তিথিতে পরিষদ্‌ মন্দিরে 
তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আজ বড় শুভ দিন, এবং এই দিনটি স্বয়ং রাজ্যপাল নির্বাচন 
করেছিলেন; আমর! করিনি। দশ বছর পরে হারান! মৃতি আমরা ফিরে পেলাম, 
আমাদের পরম আনন্দের,কথা ৷ এই অমূল্য শিল্পকীতি চুরি গিয়েছিল আমাদের আভ্যন্তরীণ 
দুর্বলতার জন্য । আমাদের উপযুক্ত নিরাপত্ব। ব্যবস্থা ছিল না। ভিতর এবং বাহ্রি, 
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ছুই দিক থেকেই এই মতি চুরির আয়োজন হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ কাহিনী প্রকাশ করার 
সময় এখনও হয়নি, এখনও একটি মৃতি আমাদের ঘরে ফেরেনি; যথা সময়ে আমর। 
সমন্ত নেপথ্য-কাহিনী প্রকাশ করব। এই উপলক্ষে আমি তার আংশিক বিবরণ. 
দিচ্ছি। 

১৪ই জান্গআরি ১৯৬৫'তে মৃতিটি চুরি হবার ক'দিন পরে পরিষদের তৎকালীন 
কতৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। পুলিসে রিপোর্ট করার পর পুলিস যখন 
তংপর হয় ও অন্সন্ধান শুরু করে তখন মুতিটি দীর্ঘকাল--পাচ বছর--কলকাতায় ও 
কলকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে রাখা হয়। পাঁচ বছর পরে যখন জনসাধারণের 
চিরচঞ্চল শ্থৃতি ব্যাপারটি তলে যায় এবং পরিষদ্‌-কতৃণপক্ষ নীরব ধদাসীন্যে নিশ্চে্ট হন, 
পুলিশের রিপো্টটিও ফাইলবন্দী হয়ে যায়, তখন পুলিশ ও কাস্টমসের চোখে ধুলো দিয়ে 
মৃতিটি কয়েকটি হাত-ফেরত হয়ে সমুদ্রপারে চোরা চালান করা হয়। যুতিটি আমেরিকায় 
যায় এবং সেখানে ৫* হাঁজার ডলারে--চার লক্ষ টাকায়--বিক্রীত হয়। এই প্রসঙ্গে 
একটি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই--লাহিত্য-পরিষদের বহু মৃতির ও পোড়ামাটির 
( 0:5০০% ) অলংকরণ ও শিক্পসাম গ্রার ফোটো গ্রাফ অবৈধভাবে, পরিষদের নিয়মাবলী 
লঙ্ঘন করে, অনুগ্রহভাজন বছু ব্যক্তি নিয়েছিলেন, সেই সব নেগেটিভ থেকে বছ কপি 
্রস্তরত করে স্বদেশের ও বিদেশের শিল্প-'রসিক' ও পুরাকীতি-ব্যবসায়ী ও শিল্পসামগ্রা- 
বিক্রেতার -08110 ৪0৫ 4১1৮ ৫6৪1&দের--কাছে পছন্দ ও দরদস্তরের জন্য ছড়িয়ে 
দেওয়া! হয়। অবৈধভাবে ছবি তোলার ও নেগেটিভ নিয়ে যাওয়ার এই কাজ অত্যন্ত 
কঠোর হস্তে আমি দমন করেছি, তাতে জনপ্রিয়ত। হারিয়েছি, নিন্দিত হয়েছি, বন্ধু শত্রু 
হয়েছেন, নানা আঘাত লাঞ্ছন! অপবাদ সয়েছি--পরিষংসভাপতি সেসব কথা জানেন । 
এই হায়ানো যৃতি পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন গত ছু'বছর ধরে দেখেছি, স্ব্স যে সফল হবে এমন 
সম্ভাবনা! ছিল না। প্রাথমিক চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, সুত্র সন্ধানের যখন পথ খুজে পেলাম 
না, তখন ভাবলাম যে-পথে গেছে অনুমান করছি পেই পথেই চেষ্ঠা করে দেখলে কেমন 
হয়? সভাপতি মশায়ের কাছে আমার অনুমানের কারণগুলি জানিয়ে তার অন্থমতি 
নিয়ে পরিষদের মিউজিয়মে যে বিষুযূতিগুলি আছে সেগুলির ছবি তুললাম, যে তিনটি 
মৃতি হারিয়েছিল তার একটি আমরা পূবেই ফিরে পেয়েছি সেটিরও ছবি তুলি, 
যে-চুটি মুতির কোনও সন্ধানই পাচ্ছিলাম না সে-ছুটি খুতির আর্ট প্লেট 
৪৮ 0186 ১৯২২ খ্রীষ্টাব্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎপ্রকাশিত ন্বত মনোমোহন 
গাঙ্গুলীর '£781301590 ০০ 000৪ 5০9100065 10) 0116 11056000 06 02 8878158 
98151658 801580+ বইয়ে আছে এবং তারই মধ্যে পুনরুদ্ধার কর! যে মৃতিটি এই বাঝ্ে 
সীলমোহর করা আছে--মাননীয় রাজ্যপাল যেটি এখন উন্মোচন করবেন--সেটির ছবি 
এমসাইক্লোপীডিয়া ত্রিটানিকার [0005010096016. 906820108-7 ১৯৬১-র সংক্করণে 


১২ পু স।হিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


ভালো আর্ট পেপারে মুদ্রিত আছে, অবশ্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম সেখানে উল্লিখিত 
নেই। চ,3০5০10986418 91808,১1০8-র পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে এই ছবি খুজে 
পাইনি। আশ্চর্য্যের বিষয় পরবর্তী সংস্করণ ১৯৬৬-তে মুদ্রিত 51)০5০19088088 13016- 
0108" এই ছবিটি নেই । ১৯৬৫-তে আমাদের যুতি চুরি গিয়েছিল। যাই হোক 
১৯৬১-র ব্রিটানিক থেকেও আমি এই ছবিটির ফোটে! তোলাই। তারপর যা আমাদের 
ঘরে আছে আর মা আমাদের ঘরে নেই তার সব ছবিগুলি মিশিয়ে পরিষদের সভাপতি 
মশাইয়ের অন্নমতি নিয়ে, বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত মিউজিয়ামে পাঠাই এবং মুৃতিগুলির 
অনুরূপ রীতির কোনও বিষুমুতি তাদের সংগ্রহে থাকলে তার বিবরণ জানাতে অন্থরোধ 
করি-বিষুমূতি সম্বন্ধে একটি আলোচনা-নিবন্ধ প্রস্তুতের জন্য বিবরণ সংগ্রহ প্রয়োজন 
তাদের জানাই । একমাত্র বস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টসের কর্তৃপক্ষ অশেষ সৌজন্তের 
সঙ্গে জানালেন যে, প্রেরিত ছবিগুলির মধ্যে একটি স্বতির অনেকটা অনুরূপ মুতি তাদের 
সংগ্রহশালায় আছে, তবে দুটির মধ্যে একটু পার্থক্যও আছে, তাদের বিষুযুতির পাঁদপীঠে 
দুটি গ্রণত ভক্তমূতি নেই-__একটি প্রণত ভক্তমুত্তি আছে । যে বিষুমূতি আজ মাননীর 
রাজ্যপাল এখানে উদ্ঘাটন করবেন তার পাদক্গেশে একটি প্রণত মৃতি-_-৪ ৪0911 
150661108 £78৩1৪৮-_পক্ষবান্‌ গরুড়ের যুতি ছিল, সেটিকে বিক্রয়ের পুর্বে খুলে নেওয়া 
হয়েছিল বা পৃথকৃভাবে বিক্রয় করা হয়েছিল। বিষ্মৃতির দুদিকে ছুটি দণ্ডায়মান পরিকর 
মৃতি ছিল, সে ছুটির মধ্যেও একটিকে সকেট ৪০০1 খুলে আলাদা করা হয়েছিল । যিনি 
বিক্রি করেছিলেন তিনি ₹/1)016 581: পাইকারী ব্যবসায়ী কিন! জানিনা, তবে তিনি যে 
£208161 খুচরা ব্যবসায়ী কোনও সন্দেহ নেই । তিনি খুচরো ব্যবসা করতে গিয়েছিলেন । 
টুকরো টুকুরে। করে মৃত্তিগুলিকে আলাদা করে বেচলে দাম বেশি পাবেন বলে, প্রথম 
মৃতিটিকে খোলেন। তারপর পাদপীঠের অপর প্রণত ক্ষুদ্র মৃতিটি--সেটির মাথার মুকুট 
আগেই একটু ভাঙা ছিল--খুলতে গিয়ে তার মাথার মুকুটটি ভেঙে যায়। যখন তিনি 
দেখলেন যে খুলতে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন খোল বন্ধ করলেন। এক পাশের 
দণ্ডারমান পরিকর মৃতি 95৫ আবদ্ধ আছে, আর এক পাশের দণ্ডায়মান পরিকর যৃতিটি 
বিচ্যুত, সৌভা গ্যক্রমে সেটিও আমরা! পেয়েছি । 
বস্টন মিউজিয়ম অফ. ফাইন আর্টস আমাকে জানালেন যে তারা মৃতিটি ১৯৭, 
সালে কিনেছেন । আমার খট.কা লাগলো । ১৯৬৫-তে চুরি হল, আর ১৯৭০-এ ওঁরা 
কিনলেন। বন্টন মিউজিয়ামের ১৯৭০ -১৯৯১-এর 4১48] 7২৪০০: বাষিক বিবরণ 
সংগ্রহ করে দেখলাম সেখানে মৃতির ছবি বেরিয়েছে । মিলিয়ে দেখলাম সে ছবি আমাদের 
_ অপনৃত মুতির--পক্ষবান্‌ গরুড় কেবল উড়ে চলে গেছেন। ওঁদের সঙ্ষে এ বিষয়ে পত্রালাপ 
চললো, দাবি জানালাম গুদের কাছে। গুরা বললেন যে, মৃত্তিটির ছবি দেখে তীর" 
৭:08] 0681:,-এর কাছ থেকে এই মুত্তি কিনেছেন); ১৯৩৩ সালে দিল্লী 


লংখ)। £ ২-৪ অপহৃত বিষুুতি পুনঃগ্রতিষ্টা উৎসবে নিবেদন ১৩ 


থেকে প্রকাশিত একখানি বইয়ে এই মুতির ছবি আছে এবং সে বইয়ে বা প্রকাশিত 
ছবিতে কোথাও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম নেই, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
যদি কোনও স্বত্ব-্বামিত্ব থাকে তাহলে পুলিস-রিপোর্ট ও অন্যান্য দালল দিয়ে তা প্রমাণ 
করতে হবে। গুদের কিউরেটর আমাকে লিখলেন £ 

“$ আ০01061 1£ আআ. 50010 856 5০ 0০ 00106 85 আঃ) & ০০09 0৫ 
056 ০০01106 60910 0: 00081: 1600109 01: 00602006150 ড1)101) আ০৪1এ 
৪00076 5001 0616 0০ 036 ০916০6 913168 ০181815 006 ০100010050817068 0115 
138681810৩6, 

ইতিমধ্যে এই যৃত্তি ভারত অথবা বাংলাদেশ-_-19018 ০: 7380818061১. 
কোথাকার মিউজিয়ম থেকে অপহৃত, এ প্রশ্ন বস্টন মিউজিয়ম অফ. ফাইন আর্টসের কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে জানিনা কারা উত্থাপন করলেন। বস্টন মিউজিয়ামের কতৃপক্ষ আমার কাছে 
লিখিত পত্রে জানালেন 2 4180061 5015685106 5005 ৪০০৩৮ 10 17951084 76612 
80167) 6000, ৪0 11501912 01 138158190651) 000156000 168০1) 09 1600107-- 
এ প্রশ্নে আবার একটা সমস্যা বাড়লে|। 

দুর্ভাগ্যক্রমে, পুলিস রিপোর্টের যে কপি পরিষদের অফিসে ছিল তা কয়েক বছর আগেই 

অদৃষ্ঠ হয়ে যায়। সে-ফাইল বহু অন্ুসন্ধানেও আমর! খুঁজে পাইনি। কলকাতার 
পুলিস বিভাগে সন্ধান করেও কোনও পুলিস'রিপোর্টের কপি বার করতে 
পারিনি। তারপর ইউনাইটেড নেশনস্‌ এডুকেশন্য।ল, সায়ান্টিফিক্‌ আযাণ্ড কালচারাল: 
অর্গানিজেসনে [02500-য় এবং আন্তর্জাতিক পুলিস সংস্থায় [169০1এ অগুসন্ধান 
করি। কোনও দেশের মূল্যবান্‌ সম্পদ ব৷ প্রত্ববস্ত চুরি গেলে বা বিদেশে চালান হতে পারে 
সন্দেহ হলে দেশ-বিদেশের নানা প্রতিষ্ঠান ও সরকার থেকে এঁদের কাছে সংবাদ দেওয়! হয় 
এবং এরা এ-বিষয়ে নজর রাখেন বা! অস্থসম্ধান করেন। এই ছুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে 
জানা গেল যে এইরকম কোনও যুতি যে ভারত থেকে চুরি গেছে বা বিদেশে চালান হয়েছে 
এমন কোনও সংবাদ তাদের কাছে নেহ বা কোনও দিন সরকারী বা বে-সরকারী কোনও 
কুত্রেই পৌছায়নি। বস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষও এ ছুটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় অনুসন্ধান 
করলেন এবং আমাকে লিখলেন যে; “4১28 11)56501890100 0£ 006 10021001817 
[0065500 £1198 26৮6৪1০৭130 800£91:2096$০১-কি বিচিত্র অবস্থা, আশা-নিরাশা ও 
মানসিক উদ্বেগের মধ্য দিয়ে আমাদের হারানে। বিষুমৃতি যে ফিরে পেয়েছি ত। ভাবলে 
আমার নিজেরই বিন্ময় লাগে। আজকে বিষুমুতি যে আমাদের ঘরে এসেছেন, বিষ 
আসবেন বলেই এসেছেন, এর পিছনে আমাদের কারুর কৃত্তিত্ব নেই। তাঁকে অপহরণ 
করে কেউ পরিষদ্‌কে বঞ্চিত করতে পারে না। সাহিত্য-পরিষদ্‌ দরিদ্র হবে না, নিঃস্ব 
হরে না। আমার বুকের একটা মস্ত বড় বল এই মুততির অপ্রত্যাশিত পুনরাবিভাবে । 


১৪ ূ সাহিত্য-পরিষৎ-পর্জ্জিকা বর্ষ ৮১ 


পুলিস রিপোর্ট যখন পাওয়া গেল না৷ তখন হ্ধত্ব-স্থামিত্ব প্রমাণের এবং মৃতি যে 
ভারতের, বাংলাদেশের নয়। তা৷ প্রমাণের জন্য পুরাতন নথিপত্র ও ধূসর পাঙুলিপি ঘাটতে 
শুরু করলাম । বস্টন মিউজিয়মকে আমর! দেখালাম যে ১৯৩৩-এর ঢের আগে ১৯*৯ সালে 
এই মৃতি সম্বন্ধে আমাদের হাতের লেখ! জীর্ণ পুরাতন কাধ্যবিবরণীতে আমাদের স্বত্বের 
প্রমাণ রয়েছে । ফোটোস্ট্যাট কপি পাঠালাম সেই কার্ধ্যবিবরণীর, সঙ্গে তার ইংরেজি 
অন্বাদ। মুশিদাবাদের কান্দী সাগরদীঘধীর কাছ থেকে এ যুতি পেয়েছিলেন স্বর্গত 
কিশোরীমোহন সিংহ । সাহিত্য পরিষদের পুরাতন সদশ্য-তালিকায় তার নাম আছে; 
এবং তিনি ইংরাজী ১৯৫ সালে, বাঙলা ১৩১২ সালে কয়েক মাস--আশ্বিন মাস 
পর্ধ্যস্ত-'এখানে সহকারী সম্পাদক ছিলেন, আচাধ্য রামেশ্রন্থম্দর ত্রিবেদী 
তখন সম্পাদক । কিশোরীমোহনের কাছ থেকে পরিষৎ সম্পাদক পুণ্যপ্গোক রামেক্দর- 
সুন্দর ক্রিবেদা এই মুতিটি এখানে নিয়ে আসেন ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে । তখনও পরিষদের 
চিত্রশালা বা মিউজিয়ষ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা হয়মি ; কিন্ত বাঙালী ধীরে ধীরে এখানে 
আপন! আপনিই মিউজিয়ম গড়ে তুলছিল। ১৩১৬ বঙ্গাব্ধের ২৬শে অগ্রহায়ণ--১৯১৯ 
্রীষ্টান্বের ১২ই ডিসেম্বর-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সর্জীপতিত্বে মাসিক অধিবেশনে পরিষদের 
সাধারণ সাশ্দের সামনে মৃতি প্রদশিত হয়; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন মুত্তির প্রাথমিক 
পরিচয় সদশ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। সেদিন যে-সব মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তি সভায় 
উপস্থিত ছিলেন তাদের স্বাক্ষরিত হাজিরা ও কার্য্যবিবরণ পরিষদের পুরাতন নাথপত্রে 
'আছে। ৬৫ বছর আগেকার সেই পুরাতন নধি আঙ্গাদের স্বত্বস্বামিত্বের অন্ততম দলিল। 
একটানা ৩৮ বছর এই যৃতি পরিষদের চিত্রশালায় ছিল, দেশ-বিদেশের নান! পুরাতত্ববিদ্‌ 
শিল্পরসিক এর সৌন্দধ্যে ও শিল্পকলায় মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন তারিখে যে সমস্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করে গেছেন সেগুলিও আমাদের অনুকূল গ্রমাণ। ৩৮ বছর পরিষদ্‌ মন্দিরে থাকার পর 
এই যুততি এখান থেকে বিলেতে যায় ১৯৪*-৪৮ সালে লগ্নে রয়্যাল একাডেমি অফ. ফাইন 
আর্টসের 29581 £১০৪৭6195 ০ 510 £:৫৮এর আয়োজিত আস্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে 
[00600800081 4১6 8050151690এ । সেখানে এক লক্ষ টাকা নাকি তৎন এই যৃতির 
দাম উঠেছিল। আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে বনুজনের দৃষ্টি আকধণ করে পরিষদের ১১শ 
শতকের বিষ্ুমুতি ; বিদেশের বাজারে এর দাম যাচাইয়ের পর পরিষদের বিষুঃখুতি তিনটির 
উপর লোকেয় দৃষ্টি পড়ল। বিদেশী কাগজে প্রকাশিত প্রদর্শনী-সংক্রান্ত বিবরণ খুঁজে তার 
ফোটোস্ট্যাট কপি নিয়ে, পরবর্তীকালে 3682220 পত্রিকায় সাহিত্য পরিষদের সম্পদ্‌- 
সম্ভার বিষয়ে সচিত্র নিবন্ধে বিষুযৃতির প্রকাশিত ছবিসহ কাটিং ও 1১০৫০৪৪৫ 0০25, 
এবং মৃতি চুরি যাওয়ার কয়েকদিন পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত পরিষদের মৃতি 
চুমিয় খবর এবং গার পরে প্রকাশিত একটি &21601191 বা সম্পাদকীয় মিবন্ধ খুঁজে বের 
করে তার ফোটোস্ট্যাট কপি ও ইংরেজি অনুবাদ করে আধাদেয স্বত্বস্বামিত্বের প্রমাণ 


খ্যা £ ২৪ অপহৃত বিষুঃমূতি পুনঃ গ্রতিষ্ঠ। উৎসবে নিবেদন ১৫ 


বস্টন ফিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরি ; দেখাই যে, ১৯৩৩-এর ঢের আগে থেকে, 
১৯০৯ থেকে আমাদের 7:16 ও আজ থেকে ৬৫ বছর আগেকার 7819 ; যে মৃতি তারা 
সংগ্রহ করেছেন ত। আমাদেরই যুতি, চোরাই মৃতি তাদের প্রদর্শনশালায় রয়েছে একথা 
তাদের জানাই ; এবং ফে 460816 68161? বিখ্যাত শিল্প-বিক্রে তার কাছ থেকে তারা 
কিনেছেন তার নাম-ঠিকান! “একান্ত গোপনীয় তথ্য” হিসেবেই আমাকে জানাতে অন্ুরোধ 
করি। কারণ এই জাতীয় শবিলকদের চেনা দরকার এবং দেশের লোককে চিনিয়ে দেওয়। 
দরকার। এঁর বা এর সহযোগীদের ও সম্পকিত ব্যক্তিদের চিরদিনের মত আমরা 
সাহিত্য পরিষদে ঢোকা বন্ধ করব এবং ভারতের সমস্থ মিউজিয়মে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ 
করার জন্য ভারত সরকারের দ্বারস্থ হব। 

বস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ অসামান্য সৌজন্যের সঙ্গে আমাদের মুতি আমাদের 
হাতে ফেরৎ দিতে ্বীকৃত হলেন এনং আমাকে লিখলেন যে যেনিক্রেতার 
মারফত তার! মৃত্তি কিনেছিলেন তার নাম-ধাম-পরিচয় জানার অধিকার আমার আছে 
45710 68910 00 00০ 50600 ০? 056. 068190 €0:0051) (10000 ৪ 
ঢ03:0159560 0018 001600, ০65 0810195 £661 500 10955 ৪৬০1 [18190 0০ 0015 
10607098019 এবং সেই বিক্রেতা--৪. 00878 06 01061 16000680015 870 
1008015”--্থয়ং এসে আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করবেন এবং কীভাবে সৃতি 
তার হস্তগত হয়েছিল আমার কাছে ব্যাখ্যা করবেন। ইতিমধ্যে যুতি হস্তান্তর বিষয়ে 
সকল পক্ষের স্থার্থরক্ষা করে--%15101) 5০৮14 0106০6 006 170615565 01 911 
007806960” একটি আইনগত চুক্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ ও মিউজিয়ম অফ. ফাইন 
আট“স্‌, বস্টন-এর মধ্যে সম্পাদনের জন্য তার! প্রস্তাব করলেন। সভাপতি মহাশয়ের 
অনুমতি নিয়ে আমি সে প্রস্তাবে সম্মত হলাম। কিন্তু পরিষদের আধিক অবস্থায় বস্টনে 
গিয়ে সৃতি গ্রহণ কর এবং বিমানে সে মৃতি কলকাতায় আনার ব্যয় বহন কর! আমাদের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে আধিক সম্বল আমাদের ছিল না। তাই উভয় পক্ষের চুক্তিপত্র 
স্বাক্ষরের পর বস্টন মিউজিয়ম মুতিটি বস্টন থেকে ওয়াশিংটনে তাদের খরচে আনবেন, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত সেটি গ্রহণ করবেন এবং 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রদূত সেটি গ্রহণ করা৷ “80811 ০796786 ৪৪ ৪ 
£011 01501581866 830 1616856 00 0106 (৮1136000 05 0195 081580% এই শর্ত স্থির 
হয়। ওয়াশিংটন থেকে ইনসিওরেন্স করে বিমানে এই হুতি ভারতে আনার বিমান ব্যয় 
বহন করাও পরিষদের পক্ষে দুঃসাধ্য । আমেরিকায় তখন এই যৃতির বাজার দূর ৭৫ 
হাজার ডলার ৬ লক্ষ টাকা ), বন্টন মিউজিয়ম ৪$৪৮88০:-কে দিয়ে মূল্য নিরপণ করে 
বগঈন থেকে ওয়াশিংটন পধ্যস্ত এ মূল্যে মুতি ইনসিওরেন্স রুরে পাঠান। যাই হোক, 
বস্টদের আইনজদের রচিত ও প্রেরিত চুক্তিপত্রটি কলকাতায় আইনজদের অন্মমোদন 


১৬ | ্‌ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

করিয়ে আমি স্বাক্ষর ও সীলমোহর করে পাঠিয়ে দিই। সেই চুক্তিপত্রের ফোটোস্ট্যাট কাপ 
015069366 ০০05 আজকে এই উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়েছে, ভবিষ্যতে 
ভরত অথব। বাংলাদেশ-_%[418 ০: 9808180691”--কার মুতি এই নিয়ে যেন আর 
প্রশ্ন ন। ওঠে। তারপর এ বিষয়ে আ্ুপৃবিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখে সমস্ত চিঠিপত্র 
০0:£639070067০6-এর কপি ও পরিষদের ১১শ শতকের তিনটি বিষুমুতির ছু কপি 
করে ছবিতে স্বাক্ষর ক'রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে মৃতি 
ভারতে আনাবার ব্যবস্থা এবং ওয়াশিংটন থেকে ভারত পর্ধ্স্ত ইনসিওরের ব্যয় ও বিমানে 
পাঠাবার ব্যয় বহনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অন্থরোধ করা স্থির করি। 
পরিষদের সভাপতি ভারতের জাতীয় আচার্য অধ্যাপক শ্রীস্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই 
প্রস্থান অন্মোদন করেন এবং তিনি শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধীর কাছে ১৩ই জুন ১৯৭৪ তারিখে 
একখানি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে আমার পত্রসহ সমস্ত কাগজপত্র, ফোটোগ্রাফ ও চুক্তিপত্রের 
নকল ত্তার কাছে পাঠিয়ে দেন, এবং এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ও সাহায্যের 
অনুরোধ করেন। গ্রমতী ইন্দির! গান্ধী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তীর ২৪শে জুন 
১৯৭৪ তারিখের পত্রে আমাদের জানান যে, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযুক্ত স্বর্ণ সিংকে এবং 
আমেরিকায় ভারতের রাষ্টদৃত শ্রীযুক্ত টি. এন. কাওলফে এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে 
সর্ববিধ প্রয়োজনীয় সাহায্যের. নির্দেশ দিয়েছেন এবং বস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর য়ান 
ফণ্টেনকে 781 ঘ07061)কে তিনি ধন্যবাদ-জ্ঞাপক একটি চিঠিও পাঠাচ্ছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আস্তনি লন্সলট্‌ দিয়াস ১২ই জুলাই ১৯৭৪ 
রাজভবনে পরিষৎ সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনাকালে সমস্ত কাগজপত্র দেখে প্রয়োজনীয় 
সাহায্য করেন। ১৯শে জুলাই বস্টন থেকে বিষ্ুযৃতিটি ওয়াশিংটনে, চুক্তিপত্র অনুসারে, 
[05019 8:008535 তে আনা হয় এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি এন. কাওলের হাতে 
অর্পণ করা হয়। এই উপলক্ষে সেখানে একটি ছোট অনুষ্ঠান হয়--আমেরিকার সংবাদ- 
পঞ্রগুলিতে তার বিবরণ বহুল প্রচারিত হয়। 

১*ই আগস্ট ১৯৭৪ রাত্রে, জন্মাষ্ মীর পুণ্য তিথিতে, অপহৃত বিষুম্ৃতি সমুন্রপার 
থেকে এয়ার ইত্ডিয়ার একখানি বিমানে স্বদেশ যাত্রা করবেন দিনস্থির করি। এই দিনটি 
পরিষৎ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ভারতে আর কারুর কাছে প্রকাশ করা হয়নি। 
১১ই আগষ্ট সকালের প্লেনে আমি দিল্লী যাব পালাম বিমান-বন্দরে বিষুমুতি গ্রহণ 
করার জন্ত, এই আয়োজন হয়। আমার যাত্রার কয়েক ঘণ্টা আগে শেষ রাতে নৃতন দিল্লী 
থেকে প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের ডিরেকৃটর শ্রসারদাপ্রসাদ হাইদর ট্রাঙ্ক টেলিফোনে 
আমাকে জানান যে বিষুমূত্তি আসছেন নী, ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে, এয়ার ইগডিয়ার 
পাইলটরা হঠাৎ ধর্মঘট করেছেন । কলকাত। থেকে বিমানে দিল্লী যাত্রা বাতিল করে 
আমি কলকাতায় এয়ার ইত্ডিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার শ্রী এইচ, ডি. বিলিমোরিয়ার মারফৎ 


সংখ্যা : ২-৪ অপহৃত বিষুঃযুতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা উৎসবে নিবেদন ১৭ 


হা ইয়র্কে টেলেক্স করে এয়ার ইত্য়ার সঙ্গে যোগাযোগ করি, যৃতি ওয়াশিংটনে [0012 
50১৪5-তে থাকবে, বিদেশী কোনও বিমানে আন হবে না, পাইলটদের ধর্মঘট মিটলে 
এবং এয়ার ইত্ডিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলে বিফুযৃত্তি ওয়াশিংটন থেকে নয ইয়ৰ 
আন! হবে এই সিদ্ধান্ত জানাই । ওয়াশিংটনে 10091 1:17১855৬র এডুকেশন মিনিস্টার 
শযুক্ত ইনাম রহমানকে এ বিষয়ে সংবাদ পাঠাই | “শ্রেয়াংসি বনু বিঙ্লানি ॥' 
ইতিমধ্যে যুৃতি কেন আনা হচ্ছে না ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে 9 সন্দেহ প্রকাশ করে 

্কানীয় সংবাদপত্রে কয়েকটি' চিঠি প্রকাশিত হয়। পার্পামেন্টেও এর তরজ লৌভ্োয়। 
এরা আগষ্ট ১৯৭৪ নূতন দিল্লী থেকে একটি 01655 91861512609) পাই: 

*198111800606 006801017 0016 101 812855৮0117) [২৪157 980153 01 7] 
40808 .74 1690582 

(8) ৬৮160611615 818০ 608 006 91015261001 80161) 01020 006 
38158158 98101658 9811880 ৮5 50106 আগ্৪8 8০910 €0: 1২009665 375 1661)৭ 00 
006 93980012 10056000 ০1 819৩ ঞ&1৫, 

(9) 1 8০ সা)৪6 38623 00৬61101061 10856 09106 0০ 86৫ 08901 006 
[৫০1) ৪14 

(০) 1106 10101001961 ০06 016০55 50016 61010 06 71086001) 0011108 
07০ 5০815 1920-71) 1971-72 2154 1973-74. 


[167865 91166 811 ৫608119 00 2158016 03 0০ 20561 08111900612 


030650018, 

এ বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিই এবং পূর্ণতর বিবরণ মৃতি ঘরে ফিরলে প্রকাশ 
কর! হবে সবিনয়ে জানাই। কোনও বিদেশী বিমানে এই অমূল্য যতি ভারতে আনার 
আমরা পক্ষপাতী ছিলাম ন।, নিরাপত্ার নান! প্রশ্ন মনে জাগছিল। তিন মাসেরও উপর, 
প্রতীক্ষার পর এয়ার ইত্িয়ার-বিষান চলাচল স্বাভাবিক হুলে ওয়াশিংটন থেকে নৃতন দিল 
পর্বস্ত ৭৫ হাজার ভলারে (৬ লক্ষ টাকা / ইনসিওরেন্স করে মৃতি ওয়াশিংটন থেকে হ্থ্যি ইয়র্ক 
আন! হয়, এবং এয়ার ইত্ডিয়ার বিমানে নৃতন দিল্লী পাঠান হয়। ১১ই অক্টোবর ডিরেকৃটর 
জেনারেল অফ. আফিওলজি নূতন দিশ্লী থেকে আমার বাড়ির ঠিকানায় আমাকে একখানি 
চ250:559 990৩ 761686810 পাঠান 2 

£৬15150 [00886 £28010106 10611)1 1070) ববিওআ ১০: 95 81: 12018 
7118 ০ 110 02 5009257 10116661500 0০69560 05 45 10918 (:) 
7016856 16861) 10611012110 2৩ 06115615 20 0819120 410001৮, : 
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১৮ সাহিত্য-পরিষৎং-পন্রিকা বর্ষ ৮১ 


ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের তৎপরতায় ১১ই তারিখের জরুরি স্টেট টেলিগ্রাম 
১৫ই অক্টোবর ডেলিভারি হয়। অবশ্ত ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের ডিরেক্টর 
গ্রসারদা প্রসাদ হাইদর নৃতন দিল্লী থেকে ট্রান্ক টেলিফোনে অতি প্রত্যুষে স্থপ্রভাত জানিয়ে 
যৃতি আসার সংবাদ আমাকে জানান এনং আমি নূতন দিল্লী না পৌছান পর্য্যন্ত মৃতি ন্যাশনাল 
মিউজিয়ষে রাখা হবে স্থির হয়। পুজার মরশুমে দিশ্লীগামী কোনও প্লেনে তখন আসন 
নেই, মাননীয় রাজ্যপালের সহায়তায় সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের আসন ন্যবস্থ। হয় আমি নৃতন 
দি্ী গিয়ে যৃতিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করি, অন্তর্বর্তী সময়টুকু যৃতি 
নৃতন দিল্লীতে ন্যাশনাল মিউজিয়মে রক্ষিত হয়। পূর্ব রাত্রিতে রাজভবন থেকে মাননীয় 
রাজ্যপালের সহ সচিব শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রেরিত টেলেফ্৷ আমার যাত্রার 
সংবাদ পেয়ে নৃতন দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের লিয়ার্সো! কমিশনার ডক্টর নীতীশ সেনগগ্ত 
আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেন। ত্র সঙ্গে ডিরেক্টর জেনারেল অফ. আক্কিওলজি 
ডক্টর এম. এন. দেশপাণ্ডের কাছে যাই, ডক্টর দেশপাণ্ডে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “ভারত 
থেকে অপহৃত হয়ে বিদেশে চলে যাওয়া মৃতি পুনরুদ্ধার হয়ে ভারতে এই প্রথম এলো, এয় 
পূর্বে আর কোনও হারানো যৃতি ভারতে ফিরে আসেনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে ও 
আপনাকে আস্তরিক অভিনন্দন জানাই |” তিনি আমাদের নিয়ে হ্াশনাল মিউজিয়মে 
আলেন। ন্তাশনাল মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ অভিনন্দন ও প্রাথমিক আলোচনার পর আমার 
কাছে প্রস্তাব করেন, ভারতীয় শিল্পকলার এই অমূল্য নিদর্শনটি নৃতন দিল্লীতে ন্যাশনাল 
মিউজিয়মে রাখার জন্য, সারা বিশ্বের টুরিস্ট ও শিল্প-রসিকদের সমাগম পেখানে, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের সৌজন্টের স্বীকৃতি সহ পরিচয়-ফলক দিয়ে একটি পুথক্‌ কাচের আধারে 
তারা মুতি রাখবেন । আমি সবিনয়ে হাসতে হাসতে বলি; “আমাদের ভাঙা কুঁড়ে ঘর, 
আপনাদের প্রাসাদ, মৃতি এখানে স্বদৃশ্ঠ আধারে স্ুসঞ্জিত ও সুরক্ষিত থাকবে নিশ্চয়ই; 
তবে সাহিত্য পরিষদের রত্ব পরিষদের দরিদ্র কুটিরেই আপনাদের শুভেচ্ছাসহ নিয়ে যাই। 
ভারতবর্ষ ছেড়া কাখায় মুড়ে কোহিনূর রাখে, আমাদের দরিদ্র কুটিরেই এই রত্বু আমর! 
সযত্বে রাখবো ।” স্মৃতি গ্রহণ করার পর সারারাত উত্তেজনায় আনন্দে ঘুমুতে পারিনি । 
বভবনের একটি বিলাস-বহুল কক্ষে পাশের শয্যায় শয়ান-_সীলমোহর-কর! বাঝে রক্ষিত-_- 
বিষণ মুতিয় দিকে তাকিয়ে বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে । সীলমোহর-কর! বাক্কবন্দী বিষ চোখের 
সামমে অপরূপ প্রসন্ন হানতে বার বার ভেসে উঠেছেন । 

পরদিন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আনুকৃল্যে বিশেষ বিষানে উপযুক্ত নিরাপত্ত। 
ব্যযস্থাসহ সৃতি নিয়ে কলকাতায় ফিরি। যুতি গ্রহণ করার পরই পূর্বদিন সন্ধ্যায় রাজভবনে 
মামনীয় রাজ্যপালকে টেলেক্ধে খবর দিই, দমদম বিমান ঘাঁটিতে তীর গাড়ি এবং নিরাপত্তা 
রক্গীবাহিনী প্রস্তত ছিলেন । হৃতি প্রথমে রাজতবনে নিয়ে যাই, সেখান থেকে রাজ্যপালের 
নির্দেশে সাহিত্য পরিঘৎ মন্দিরে নিয়ে আসি। আগের দিনরাতেই রাজ্যপালের নিকট 
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থেকে সংবাদ পেয়ে পরিষৎ মভাপতি জাতীয় আচাধ্য শ্রীন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষং 
সদশ্যদের নিয়ে সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন; আচাধ্য গ্রহ্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের হাতে যুতি তুলে দিই, তিনি চম্দন-কাঠের ধৃপদানিতে একগজ্ছ স্থরভি 
ধূপ জেলে বু আকাঞ্ষিত আরাধ্য দেবতাকে অভ্যচন। করেন । 


আজ সেই বিষুঃমূতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা মাননীয় রাজ্যপালের পুণ্যহন্দে। এহ সীলমোহ্র- 
কর! আধারের চাবিটি একটি সীলকরা পৃথক বাঝে৷ ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত কাওল 
পাঠিয়েছেন, আমার কাছে গচ্ছিত সেই সীলমোহর-কর! চাবিটি মাননীয় রাজ্যপালের 
হাতে আমি তুলে দিচ্ছি, তিনি আধার উন্মোচন করলে আমর! লবাই সে যৃত্তির প্রত্যক্ষ 
দর্শন লাভ করে ধন্য হব। এই সঙ্গে একটি সীলকরা খামে রক্ষিত অপহৃত যুততির একখানি 
স্বাক্ষরিত ছবিও রাজ্যপালের হাতে তুলে দিচ্ছি-_এই ছবির একখানি স্বাক্ষরিত কপি 
মাননীয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রক্ষিত আছে, একখানি স্বাক্ষরিত কপি ভারতের 
রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি এন কাওলের কাছে রক্ষিত আছে এবং একখানি স্বাক্ষরিত কপি এতদিম 
আমার কাছে রক্ষিত ছিল। মৃত্ির আধার উন্মোচনের পর এই সীল-কর! ছনি খুলে তার 
সঙ্গে আমাদের ফিরে পাঁওয়! বিষ্কমূতি সর্বসাধারণ্যে মিলিয়ে দেখে নেওয়| হবে। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষ তার ন্ঠাস রক্ষা করেছে, তার দায়িত্ব পালন করেছে তা 
প্রমাণিত হবে। 


পরিশেষে একটি কথ! আপনাদের জানানে। দরকার । বিদেশী সংবাদপঞ্জে গ্রচারিত 
হয়েছে, কোনো মুল্য না নিয়েই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে যৃতি দেওয়া হয়েছে । আমাদের 
সম্পদ আমর! ফিরে পাবো, মূল্য দিয়ে কেন কিনবো? তবে এই সঙ্গে আরও একটি সংবাঁদ 
আপনাদের গোচরে আনি । যে বিক্রেত। চার লক্ষ টাকার এই মৃতি বিক্রি করেছিলেন__ 
তিনি সমগ্র টাকা বস্টন মিউজিয়মকে ফেরৎ দিয়েছেন এবং বস্টন মিউজিয়মকে তিনি 
জানিয়েছেন যে তিনি অজ্ঞাত” (481801510005” ) থাকতে চান। বস্টন মিউজিয়ম 
আমাকে লিখেছেন যে, তিনি এসে ব্যক্তিগত ভাবে আমার সঙ্গে সাক্ষাং করনেন। আঅ!মর। 
আজও তার প্রতীক্ষা করছি। জানি না তিনি আপনেন কিনা ' 


বন্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা অশেষ খণী, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের সহায়তা 
সৌজন্য ও সহায়তার জন্য তাদের সাধুবাদ দিই । ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আস্তনি লন্সলট, দিয়াস, শ্রী টি. এন, কাওল এবং পরিষদের 
সভাপতি ভারতের জাতীয় আচার্ধ্য অধ্যাপকষ্তরীস্থনীতিকুম।র চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তা ও অশেষ 
চেষ্টার জন্তই আজ এই অমূল্য সম্পদ আমরা ফিরে পেলাম; সেজন্য বীয় সাহিত্য পরিষদের 
সদশ্তবৃন্দ ও সমবেত নুধীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে তীর্দের আমাদের অন্তরের কতজত। 
মিবেদন করি। 
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আপনারা ধারা আজ সঞ্ধ্যায় এই শুভ উৎসবে এসেছেন তার্দের সকলকে আমার গ্রণাম 
ও নমস্কার নিবেদন করি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি আপনাদের প্রেম, প্রীতি, 


ভালবাস! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে গৌরবোজ্জল করুক. এইট্ুকই আজকের ট 
আমার প্রার্থনা! ॥ * 


,ইউমাইটে্ স্টেটস্‌ ইনফরমেশন সাভিস (0 519) কতৃক গৃহীত টেপ রেকঙ্ হইতে-_ 
05 [9এর লিনিয়র এডিটর জ্ীজমিয়কুমার গাঙ্ুলীর সৌজদ্চে প্রান্ত । 


সুঙ্গৃত্ধর রাখাল্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডাঃ শ্ীরমেশচক্্ মজুমদার এম, এ+ পি -এইচ.. ডি, 


১৯১০-১১ সাল। আমি তখন প্রেসিডেম্নি কলেজে এম. এ. পড়ি । এম, এ. কোসে 
তখন ছিল আটটি পেপার । এর ছয়টি সকলকেই পড়িতে হইত। বাকী ছুটি কয়েকটি ভিন্ন 
ভিয় বিষয়ের মধ্যে একটি বাছাই করিয়া নেওয়! চলিত | আমার নির্বাচিত বিষয় ছিল প্রাচীন 
ডারতের ইতিছাস। আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন জে. এন. দাসগ্তপ্ত-- 
অক্সফোর্ডের ছাত্র-চিরকাল ইংলগ্ডের ও ইউরোপের ইতিহাস পড়াইয়াছেন। প্রাচীন 
ভারত ইতিহাসের কিছুই তিনি জানিতেন ন। । তবুও তিনিই খানিকটা পড়াইতেন। আর 
সংস্কতের অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তী বাকিটা পড়াইতেন। নালমণিবাবু আর রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্য।য় দুইজনেই ৬হরপ্রসাদ শান্ত্রীর কাছে প্রাচীন ভারতের হতিহ।!স সন্ধে 
গবেষণা করিতে যাইতেন এবং অনেক দিন তাহার কাছে শিক্ষ।লাভ করেন । 

ক্লাসে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়।ইতে পড়াইতে নীলমণিবাবু শাস্ত্রী মহাশয় ও 
রাখালদাসের প্রসঙ্গ তুলিতেন। প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রা পাঠে রাখালদাসের 
অসাধারণ দক্ষতার কথ। তাহার কাছেই প্রথম শ্তনি । এম. এ. পাশ কর।র পরে যখন অমি 
প্রাচীন ভারতে ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি তখন তিনি এ ছুইজনের 
কাছে আমাকে পরিচয়পত্র দেন। আমি প্রথমে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাং করি। 
কিন্ত তিনি এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন না। কথ প্রসঙ্গে তিনি নপিলেন,_- 
'রাথাল ব্লক সাহেবের কাছে শিখেছে । তুমি ওদের সঙ্গে দেখা কর।, 

এইভাবে রাখালদাসের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাহার বাড়িতে গিয়। দেখি-_ 
পরণে সুন্দর কৌচানে। ধুতি, গায়ে গিলে-করা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী এবং গলায় 
কোচানো চাদর-_-এক যুবক একটি খুব তেজী ঘেড়। জুতিয়া নিজেহ গাড়ি হাকাইয়া৷ বাহির 
হইবার উপক্রম করিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'একটা নতুন ঘোড়া কিনেছি । তাকে 
সায়েস্তা করতে হবে-_-তাই গাঁড়ি নিয়ে বেরুচ্ছি।; 

ইহার পরও কয়দিন রাখালদাসের সঙ্গে দেখ। হহয়াছে । কথাবাত কি হয়েছিল তাহ! 
আজ আর মনে নাই। কিন্ত তাহার বাবুয়ানি পোশ।কের স্থতিটিই মনে আছে । 

তারপর একদিন কলিকাতার সিনেট হাউসে হঠ।২ তাহার সঙ্গে দেখ। ৷ ০খানে ঢাকার 
নলিনীকান্ত ভষ্টরশালীও আসিয়। উপস্থিত হইলেন। ইহার। ছুইজনেই আজ পরলোেকে। স্থতরাং 
কি ঘটনাচক্রে সেখানে দেখা-_সে সন্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রসঙ্গ বিশেষ কোন কারণে 
আমি সবিষ্তারে বর্ণনা করিতে চাই না। মোটের উপর সেদিন আমর! তিনজনে ভারতের 
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প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছিলাম | তখন এ বিষয়ের চর্চা খুব বেশী ছিল না 
আলোচনা করার লোকও বেশী ছিল না। ুতরাঁং আমাদের তিন জনেরই এই বিষয়ে 
আগ্রহ থাকায়, আলোচন! খুব জমিয়৷ উঠিল। তাহার পরও রাখালদাসের সঙ্গে কয়েকদিন 
দেখাশোনা ও নানা আলোচনার মধ্য দিয়া আমাদের পরিচয় আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ 
হইয়া ওঠে। : 

ইহার পর সরকারী চাকুরি পাইয়া আমি ঢাকায় চলিয়া গেলাম । ঢাকায় ইংরেজি 
কুলের শিক্ষকদের শিক্ষা দিবার জন্য একটি ট্রেনিং কলেজ ছিল। আমার উপর ভার ছিল 
সেই শিক্ষকদের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া এবং কি ভাবে ইতিহাস পড়াইতে হইবে তাহাই 
শিক্ষ। দেওয়া । এ কাজ আমার ভাল লাগিত না। আমি অবসর মত ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাস সম্বন্ধে পড়াশোনা করিতাম। 

এই সময় রাখালদাসের প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস প্রকাশিত হইল। ঢাকাতে তখন 
'প্রতিভা" নামে একখানি মাসিকপত্র ছিল । সম্পাদক ছিলেন অবিনাশ মজুমদার । তিনি 
এই গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমার উপর দিলেন। মনের মত একটা কাজ পাইয়৷ খুব 
উৎসাহে এই বই পড়িতে আরস্ত করিলাম । তখন আমার বরস অল্প, পরের তুল ধরিবার 
প্রবৃত্তিট। খুবই প্রবল । রাখালদাসের বাঙ্গালার ইতিছাস খুব মনোযোগ দিয়া পড়িলাম এবং 
অনেকগুলি ভুল বাহির করিলাম। যতদুর মনে পড়ে “প্রতিভা” পত্রিকার পর পর ছুই কি 
তিন সংখ্যায় আমার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইল। রাখালবাবু তখন প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক, 
স্থতরাং আমার প্রত্যেক উক্ভিটির স্বপক্ষে যথাসাধ্য যুক্তি ও নজির দেখাইলাম। ওই 
কারণেই সমালোচন৷ সুদীর্ঘ হইয়াছিল । কিন্তু পুস্তকের প্রশংলাও করিয়াছিলাম এবং খুন 
বিনয় সহকারেই তুলভ্রটিগুলির উল্লেখ করিয়াছিলাম। 

সমালোচন! প্রকাশিত হইবার পর ভয় হুইল যে রাখালবাবু হয়ত আমার উপর খুব 
রাগ করিবেন। ভরসার মধ্যে ছিল এই যে ইহার পূর্বে রাখালবাবুর সঙ্গে যে অপ্ল আলাপ 
আলোচন' হইয়াছিল তাহাতে আমর] ছুইজনেই এরতিহাসিক মতামত প্রকাশের ব্যাপারে 
নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও স্বাধীন আলোচনার প্রয়োজনীয়ত৷ স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু তবু 
ভয় একেবারে ঘুচিল না। | 
মনের এই অবস্থা লইয়াই ছুটি উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলাম। কয়েকদিন পরেই 

হব প্রীকালিদাস নাগের সঙ্ে দেখা। রাখালদাসের সম্বন্ধে আমার যে শ্বতি তাহার 
সহিত কালিদাস ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। এই জন্যত্তাহার সম্বন্ধে তুই একটি কথা এখামেই 
বলিয়া রাখি। কালিদাস নাগ আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাসে বিশেষ অন্থ্রাগ থাকায় আমার ও রাখালদাসের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। ক্রমে এই 
পরিচয় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কালিদাস ছিলেন মিষ্টভাষী, বিনয়ন্র 
স্বভাষের লোকস্-পর়বর্তীকালে রাখালবাবুর সঙ্গে কাহারও কলহ হইলে সিটাইধার 
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জন্য আমরা তাহাকেই নিষুক্ত করিতাম। রাখালদাসও কালিদাসকে খুব ক্সেহ করিতেন । 
কালিদাস আমার ভবানীপুর বাসার কাছেই খাকিতেন। তাহার বাসস্থান ছিল 
আলিপুরের চিড়িয়াখানা । পাছে কেহ ইহার অসঙ্গত ব্যাখ্যা করেন সেইজন্য বলিয়। 
রাখা ভাল যে কালিদাসের মাম। ছিলেন চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ এবং ইহার মধ্যে তীহায় 
জন্য একটি নির্দিষ্ট বাসভবন ছিল। কালিদাস নাগ সেখানেই থাকিতেন। 

কালিদাস নাগের কাছে সব কথ! খুলিয়। বলিলাম। তাহার সহিত রাখালদাসের কি 
কথাবার্তা হইয়াছিল জানি না। কালিদাস খুব প্রফুল্ল মুখে আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে 
রাখালদাস সমালোচনা পড়িয়৷ রাগ করেন নাই বরং তাঁহার বনু তূলক্রটি দেখাইবার জন্য 
তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কালিদাস বলিলেন যে ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি নিজে তাহার নৃতন 
বই “প্রাচীন মুদ্রার পাুলিপি আমাকে দিবেন এবং আমি উহার ভুলক্রটি যত দেখাইতে 
পারিব তিনি ততই খুশী হইবেন । 

আমার বুকের মধ্য হইতে একটা গুরুতর ভার নামিয়া গেল। সত্য সত্যই রাখালবাবু 
নিজে আসিয়া এ পুস্তকের পাগুলিপি আমার কাছে রাখিয়! গেলেন এবং আমিও বিশেষ 
মনোযোগের সহিত উহ। পড়িয়া আমার মন্তব্য সহ তাহাকে জানাইয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে 
বলিয়া রাখি, রাখালবাবুর লেখায় এত ভুলচুক কেন থাকিত--যদিও ইহা তখন জানিতাম 
ন৷, পরে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। 

রাখালবাবু ছিলেন খুব আয়েধী লোক | নিজের হাতে প্রায় কিছুই করিতেন ন1। 
চাকরে জামাকাপড় পরাইয়। দিত, জুতার ফিতা বাঁধিয়৷ দিত । খাওয়ার পরে আর একজনে 
হাতে জল ঢালিয়৷ না দিলে তিনি মুখ ধুইতে পারিতেন না। লেখার বেলায়ও তাই । 
অফিস হইতে ফিরিবার সময় তাহার টাইপিস্ট ভূদেববাবুকে সঙ্গে লয় বাড়ি ফিরিতেন। 
জলযোগান্তে এক আরাম কেদারায় শুইয়া তিনি গড়গড়ায় তামাক টানিতেন। সঙ্গে সঙ্গে 
মুখে বলিয়৷ যাইতেন আর ভূদেববাবু লিখিয়৷ লইতেন। কঠিন শব হইলে রাখালদাস 
বানান করিয়া বলিতেন। ত্রাহার ইতিহাস, উপন্তাস সবই যে এইভাবে লেখা, রাখালবাবু 
নিজেই তাহ। আমাকে বলেন। পরে ছুই একবার এই দৃষ্ত নিজেও দেখিয়াছি। এইভাষে 
লেখায় যে অনেক ভুলচুক থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। এই লেখা 
দেখিয়া সংশোধন করিবার লোকও তখন বিশেষ মিলিত না। সুতরাং এই সংশোধন 
ব্যাপারের মধ্য দিয়াই আমার সঙ্গে রাখালবাবুর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল। 

১৯১৪ সালে আমি ঢাকার চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগ দিই । 
ইহার পর তিন চার বৎসর রাখালবাবুও কলিকাতায় ছিলেন। হ্বতরাং পূর্বেকার ঘনিষ্ঠতা 
অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হইল । তখন ভারতের গ্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ধাহার! চর্চা করিতেন 
তাহাদের মধ্যে আট দশ জনকে লইয়৷ একটি বিশিষ্ট ষণ্ডলী গঠিত হইল। এই দলটি ধীয়ে 
ধীয়ে আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছিল। রীতিমত কোন সভা করিয়া বা নিয়মাবলী তৈরি 
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করিয়! ইহার স্থট্টি হয় নাই। ইহার পর চল্লিশ বৎসরের়ও বেশী কাটিয়৷ গিয়াছে, কিন্ত 
অনেকটা অস্পষ্ট হইলেও এই দলের শ্বতিটি এখনও মনে জাগিয়া৷ আছে.। রাখালবাবূর 
বাড়িতেই এই দলের বেশি বৈঠক বসিত। কিন্তু ঘুরিয়৷ ফিরিয়া! দূলের অন্য কয়েকজনের 
বাড়িতেও আমর! মিলিত হইভাম। দলের মধ্যে ছিলেন ঢাকার ইতিহাস" প্রণেত। 
যতীন্্রমোহন রায়, তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর স্থপারিন্টেন্ডেন্ট স্থরেন্দ্রনাথ কুমার. 
রাখালবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু ও প্রসিদ্ধ এতিহাসিক রামদাস সেনের পুত্র বোধিসত্ব সেন কালিদাস 
নাগ, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি । হেমবাবু ছিলেন রাখালবাবুর আন্তরিক স্থহদ্‌ ও প্রেসিডেন্সি 
কলেজের ভূতত্ববিদ্ভার অধ্যাপক । প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় তাহার খুব আগ্রহ 
ছিল এবং এই জন্যই পুত্র চারুচন্দ্রকে উক্ত ইত্িহাস পড়াইয়াছিলেন। ননীগোপাল 
মজুমদারও কিছুদিন পরে এই দলে ভতি হইয়াক্ছিলেন; তিনি তখন সংক্কত কলেজে 
আই. এ, ক্লাসের ছাত্র । রাখালবাবুর বাড়িতেই তাহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাং। 
রাখালবাবু তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন--এফজন 1১৫178 4১০17201915. 
রাখালবাবুর এই ভবিম্তদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। 

রমাপ্রসাদ চন্দ কলিকাতায় আসিলে মাঝে মাঝে এই দলের বৈঠকে যোগ দিতেন । 
আরও কয়েকজন মাঝে মাঝে আসিতেন। কথা-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 
আমি প্রথমে রাখালবাবুর বাড়িতেই দেখি। তখন তিনি কেবল রেনুন হইতে ফিরিয়া 
আঙিয়া কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন। আর দুইজন লোকও এই দলের 
সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। একজন রাখালবাবুর অফিসের স্টেনো গ্রাফার 
ভূদেববাবু, আর একজন সাহিত্য পরিষদের রামকমলযাবু। 

সিমলা গ্রীটে রাখালবাবুর বাড়িতে বনু সন্ধ্যায় আমরা মিলিত হইয়াছি। মিষ্টাপ্সের 
ব্যবস্থা যে প্রচুর পরিমাণে হইত তাহা! বলাই বাহুল্য । রাখালবাবু লোককে খাওয়াইতে 
ভালবানিতেন এবং তাহার. জন্য ব্যবস্থাও করিতেন রাজসিক ভাবেই । ইহার বহু দৃষ্টান্ত 
এখনও মনে আছে । রাজসিক জলযোগ ছাড়াও মাঝে মাঝে রীতিমত নৈশভোজের ব্যবস্থা 
থাকিত। 

এই বিবরণ হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে তুরি ভোজনই এই দলটির একমাত্র 
কার্ধ্য ও কাম্য ছিল। বন্তত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সকলেরই একটা আস্তরিক 
অন্গরাগ ছিল এবং তাহার জন্ত কিছু কিছু গঠনমূলক কার্যও আমর! করিয়াছি । এ বিষয়ে 
কয়েকটা দৃষ্টাস্ত দিতেছি । 

তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী, রামেন্ত্রহন্দর জিবেদী, যফ্যোষকেশ মুস্তফী প্রভৃতি ইহার কর্ণধার। পরিষদের সংলগ্ন 
'মেশ-ভবনে' একটি চিজশাল! এখন মৃল্যবান্‌ সম্পদে পরিপূর্ণ । কিন্তু তখন যে সমুদয় প্রাচীন 
যতি ও মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার কোন তালিকা বা বিবরণ ছিল লা। এইটি 
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সংস্কারের ভার ব্রিবেদী মহাশয় রাখালবাবুর হাতে দিলেন। রাখালবাবুও আমাদের কয়েক 
জনকে লইয়া মহা উৎসাহে কাজে লাগিয়! গেলেন। প্রাচীন মুদ্রা ও মৃতিগুলি কাল ও 
শ্রেণী অনুসারে সাজাইয়া তাহার যথাযথ তালিক1 ও বিবরণী প্রস্তুত হইয়াছিল। এই বিষয়ে 
রাখালাবুই ছিলেন আমাদের নেত1। তাঁহার উপদেশ ও নির্দেশে মতই আমরা চলিতাম। 
পরিষদের কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যও আমাদের সহায়তা করিতেন । 

কিন্তু ক্রমে একটা বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইল। তখনকার দিনে একজন প্রাচীন 
ধ্রতিহাসিক বর্তমান কালের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস চর্চার ধার ধারিতেন না। 
কিন্বদস্তী, কুলশান্তর প্রভৃতির প্রতি তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। ইহাদের সাহায্যে তাহার 
অনেক চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করিয়৷ শিক্ষিত সমাজে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বেশ অর্থও উপার্জন করিতেন। এইরূপ এঁতিহাসিকেরা 
কিরূপ প্রণালীতে বড়লোক বশ করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

একদিন বড়লাট লর্ড কারমাইকেল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। 

বল! বাহুল্য এই সম্পর্কে অনেক নামজাদ। লোকেরও সমাগম হইয়াছিল। আমার উপর 
ভার ছিল, ফৃতি ও মুদ্রা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার । 

লর্ড কারমাইকেল কিছু কিছু ব্যাখ্যা শুনিয়া অন্যদিকে গেলেন । 

একটু পরেই রাধাচরণ পাল আসিলেন। ইনি স্ুপ্রসিদ্ধ কুষ্দাস পালের পুত্র ও 
কলিকাত। পৌরসভার একজন প্রভাবশালী সভ্য ছিলেন। আমি কিছু বলিবার আগেই 
একজন প্রাচীন ্রতিহাসিক তাহাকে বলিলেন, “এই দেখুন আপনার পূর্ব-পুরুষের কীতি।” 
অর্থাৎ বাংলার পাল সম্রাটের! রাধাচরণ পালের পূর্ব-পুরুষ, যেহেতু উভয়েরই উপাধি 'পাল'। 
নুতরাং পালযুগের মৃততি প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন রাধাচরণ পালের পূর্ব-পুরুষেরই কীতি। 

পাল মহাশয় শুনিয়৷ ত মহ! খুশি। শ্রীচন্দ্রের তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার সে সঙ্গে 
উক্ত এরতিহাসিক তখনকার ধনী ও প্রসিদ্ধ এটনি গণেশচন্ত্র চন্দ্রের (নির্লচন্্র চক্রের পিত।) 
বাড়িতে উপস্থিত। প্রতিহাসিক বলিলেন-_-“এইবার আপনাদের প্রাচীন বংশের সন্ধান 
মিলেছে । আপনার পূর্ব-পুরুষের| যে কত বড় রাজ ছিলেন এতদিনে ত।' টের পাওয়। 
গেল।” এই এ্তিহাসিক বহু কুলশান্ত্র সংগ্রহ করেন এবং আদিশুর সম্বন্ধে বু তথ্য জাহির 
করেন। যখন নূতন তাত্রশাসন আবিষ্কারের ফলে তাহার কোন তথ্য তুল বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইত তখন তিনি অমনি আর একখানি কুলশান্ত আবিষ্কার করিতেন--তাহাতে এ 
নৃতন তথ্যটি যথাযথভাবে লিখিত থাকিত। অনেকেরই সঙ্গেহ ছিল যে কুলশান্ত্ের 
পুঁথি জাল হইত। নৃতন লেখা পু'খিকে কি প্রণালাতে অতি প্রাচীন জীর্ণশীরণ কীটদষ্ট 
পুঁখিতে পরিণত করা যায় একবার এক ভদ্রলোক তাহা আমার নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি এরূপ বহু পু'খি জাল করিয়াছেন - 

রাখালবাবু ইতিহাসের এই কদর্য ফলঙ্ককে দুর করিবার জন্ বদ্ধপরিকর হইলেন। 
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আমাদের দলের মধ্যেও এ বিষয়ে খুব উৎসাহের সঞ্চার হয়। কিন্তু যে প্রাচীন এঁতিহাসিক 
এই দোষে বিশেষভাবে দোষী বলিয়া রাখালবাবু তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করেন 
.ীহারা তখন সমাজে লব্বপ্রতিষ্ঠ এবং সাহিত্য পরিষদে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী, রামেন্্ম্ন্দর ত্রিবেদী গ্রভৃতিও তাহাদের পক্ষে। স্থতরাং প্রথমে বাদাহবাদ ও পরে 
তুমুল কলহ আরম্ভ হইল। সেই দিনকার সে সব বাকৃবিতণ্ডা কিরূপ তাগুবে পর্যবসিত 
হইয়াছিল এবং বন্ধুবিচ্ছেদ ও সাহিত্য পরিষদের ভিত্তি শিথিল করিবার উপক্রম করিয়াছিল 
তাহা আজ সবিস্তারে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর রাখালবাবুর ও সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের দলের উপর সাহিত্য পরিষদের কঃকর্তারা! বিষম চটিয়া৷ গেলেন । আমরাও 
কিছুদিন পরিষৎ হইতে দূরে রহিলাম । 

এই সংঘর্ষের ফলে একদিকে যেমন পরিষদেক্ প্রধান নায়কের আমাদের বিরুদ্ধে 
দাড়াইলেন অন্যদিকে তেমনি রাজসাহীর বরেজ্জ পরিষদের দল আমাদের সঙ্গে মিলিত 
হইলেন । এই দলের. তিনজন কর্ণধার ছিলেন--অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শরৎকুমার রায় ও 
রমাপ্রসাদ চন্দ। পরে রাধাগোবিন্দ বসাকও এই জ্বলে যোগ দেন। কোন ব্যক্তিগত 
কারণে রাখালবাবুর ও এই দলের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল । কিন্তু কুলশাস্ত্রের জালিয়াতির 
বিরুদ্ধে যখন রাখালবাবুর নায়কতায় আমাদের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোলযোগ 
বেশ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে তখন আমাদের সঙ্গে ইহাদের মিলন ঘটিল। একজন 
প্রবীণ ও প্রাচীন এতিহাসিকের বিরুদ্ধে গোপনে একটি ষড়যন্ত্র হইল। তিনি একখানি 
কুলশান্ত্রের একটি কি দুইটি গ্রোকের সাহায্যে একটা খুব বড় রকম তথ্যের আবিষ্কার 
করেন। যখন তাহাকে এ পুঁথি দেখাইতে বলা হইল, তিনি জবাব দিলেন যে নড়াইলের 
নিকটবর্তী একটি ছুরধিগম্য গ্রামে এ পুঁথি আছে--কিস্ত পুঁথির মালিক ( এক বিধবা 
্রাক্ষণী তাহ! কিছুতেই হাতছাড়া করিবেন না। বরেন্দ্র সমিতি তাহাদের এক পগ্ডিতকে 
পাঠাইয়। এ পুঁথি হইতে প্রয়োজনীয় অংশ নকল করিয়া আনিলেন। দেখা! গেল যে পূর্বের 
উপরের ঞ্জোেকগুলি ঠিকই আছে, কিন্তু যে গ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া পূর্বোক্ত প্রবীণ 
এরতিহাসিক এক অভিনব মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার ঘোষণ1 করিয়াছিলেন তাহার কোন 
সন্ধানই মিলিল না। আমরা ইহা! গোপন রাখিয়। পরিষদের কর্তৃপক্ষকে বলিলাম যে, 
প্রকাশ্য এক সভায় এই বিষয়ে আলোচন! কর হউক । প্রবীণ এঁতিহাসিক সম্মত হইলেন। 
সভার দিনও নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু কার্ষকালে এতিহাসিক মহাশয় বেমালুম গা ঢাক দিলেন। 
এই রূপে বিনা যুদ্ধেই আমাদের জয় হইল। 

এই সময়ে গ্রত্বতত্ববিভাগের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ম্পনার পাটনার খননকার্য করিতেছিলেন। 
তিনি এক ক্ুদীর্থ প্রবন্ধে পাটনার ধ্বংসাবশেষ আলোচন। করিয়। সিদ্ধান্ত করিলেন যে 
খ্ষটপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়। ভারতে জরধুস্ত্রীয় ধর্মাবলম্বী পারসীক ( অথবা 

) সভ্যতাই ভারতে প্রবল ছিল--এমন কি -গৌতম বুদ্ধও ইরাণীয় ছিলেন ইত্যাদি। 
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স্থতরাং ভারতে এ যুগকে জরধুস্ত্ীয় যুগ বলাই সঙ্গত । রাখালবাবু তখন প্রত্বতত্ব বিগ্ঞাগে 
কাজ করেন। স্থতরাং আমাদের দূল হইতে প্রকাশ্ঠভাবে প্রতিবাদ করা সঙ্গত হইবে না। 
সেইজন্ত 4৭£09:০৫+ (নিমরোদ / এই বেনামীতে শ্রীন্থরেশ্রনাথ কুমার মন্ডার্ণ রিভিউ 
পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে ইহার তীব্র প্রবিবাদ করেন। 

তখন দেবদত্ত রামক্কষ্ণ ভাণ্ডারকর ও কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল দুইজনেই কলিকাতায় 
ছিলেন। ছুই জনেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু কতকগুলি 
কারণে রাখালবাবুর সহিত ভাগারকরের বিষম মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহা যে 
কত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। নিয্নলিখিত 
ঘটনাতে তাহ! টের পাইলাম। 

পূর্বেই বলিয়াছি ভূরিভোজের ব্যবস্থাটা বরাবরই আমাদের দলের একট! নৈশিষ্টা 
ছিল। সাধারণতঃ রাখালবাবুই ইহার ব্যবস্থা করিতেন। একবার আমার বাড়িতে সকলের 
নৈশভোজনের ব্যবস্থা হইল। আমি ভাগ্ডারকরকেও নিমন্ত্রণ করিলাম । ঘথাসময়ে 
সকলেই উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাখালবাবু আসিয়! যেই শুনিলেন যে ভাগ্ডারকরকেও 
নিমন্ত্রণ কর! হইয়াছে অমনি বলিলেন ভাগারকর আসিলে তিনি আমার বাড়িতে অন গ্রহণ 
করিবেন না। * বন্ধুরা সকলেই বুঝাইলেন--কিস্ত রাখালবাবু কিছুতেই গে ছাড়িলেন ন1। 
আমার তখনকার অবন্থা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন । আমি অগত্যা হেমচন্ত্র দাশগুপ্তের 
শরণাপর হইলাম। আমাদের দলের মধ্যে তিনিই রাখালবাবুর সবচেয়ে অন্তরজ বন্ধু 
ছিলেন এবং একমাত্র তাঁহাকেই রাখালবাবু কিছুটা সমীহ করিতেন-__-ইহ! আমি জানিতাম। 
স্থতরাং তাঁহাকে বলিলাম যেভাবেই হউক আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আমি 
তখন ভবানীপুরে থাকিতাম। যে কোন মুহূর্তে ভাগারকর আসিতে পারেন--তাহ হইলে 
একটা কেলেঙ্কারি ব্যাপার হইবে । হেমবাবু রাখালবাবুকে লইয়া! বাহির ২ইয়৷ হরিশ মুখার্জ 
রোডে গেলেন। সেখানে অনেক রকম বুঝাইলেন এবং সর্বশেষে বলিলেন যে রাখালবা৭ 
যদ্দি আমাকে এইক্বপ অপদস্থ করেন তবে তিনি আর কথনও তাহার বাড়িতে জলগ্রহণ 
করিবেন না। যাহা হউক কোন রকমে তিনি রাখালবাবুকে রাজি করাইয়া সঙ্গে মিয়া 
আসিলেন। ইতিমধ্যে ভাগারকর আসিয়৷ রাখালবাবুর কথা জিজ্স! করিলেন--আমর! 
বলিলাম, তিনি এখনও আসেন নাই। একটু পরেই হেমবাবু ও রাখালবাবু ফিরিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয় রাথালবাবু এমন স্বাভাবিকভাবে ভাণ্তারকরের সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন 
যেন উভয়ের মধ্যে কোন গোলমালই নাই। তারপর খুব আনন্দের মধ্যে আহারস্পর্ব শেষ 
হুইল যতীন রায় ২৯টি হাসের ডিম খাইলেন ( তখনও বাড়িতে মুরগীয় স্ডিম চালুছয় 
নাই )। হেষবাধু, দেড় সের লই খাইলেন। এই রকম এক একটি আহার্ধ বিষয়ে এক 
একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইহা জামাদের সকলের জানা ছিল। রাখালবাবুর বাড়ির 
খাওয়াতেই ভাহার প্রথম পরিচয় পাইয়াছিলাঞ্ণ। কে কোন্‌..জিনিস কত বেশি খায় 
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াখালবাবুর তাহ! মুখস্থ ছিল এবং তদস্ুযায়ী ব্যবস্থা থাকিত। এই জন্ত আমাদের কাহারও 
বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থ। থাকিলেও খুব অন্থবিধ। হইত না। 

রাখালবাবু যে কেবলই বাড়িতেই খাওয়াইতেন তাহা নহে। রেল-পথে ভ্রমণের 
সময়েও এদিকে তাহার দৃষ্টি থাকিত। একবার পাটনায় কোন সম্মেলন উপলক্ষে আমর! 
কয়েকজন একসঙ্গে কলিকাতা হইতে রওন| হইলাম। রাত্রে খাওয়ার পরে যাত্রা করিয়া 
পরদিন প্রাতঃকালে পৌছিয়া জয়সোয়ালের বাড়িতে উঠিব এইরূপ ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং 
সঙ্গে খাবার লইবার কোন ঝঞ্চাটের বালাই ছিল না। হাওড়ায় একথানি দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কামরায় রাখালবাবু) আমি, যতীন রায়, রামকমলবাবু ও আর একজন এবং পার্খের কামরায় 
আরও ছুই তিন জন ছিলেন। রাথালবাবুর সঙ্গে দেখিলাম ছুইটি বড় ঢাক। ডেকৃচি। 
জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার মধ্যে কি? তিনি বলিলেন- ও জয়সোয়ালের জন্য কিছু মিঠাই। 
রাব্রে উপরের বাক্কে ঘুমাইয়া আছি, অকম্থাৎ রাখালবাধুর চীৎকারে ঘুম ভাঙিল। আমার 
উদ্দেস্টে কয়েকটি অল্লীল সম্বোধন করিয়৷ যাহ! বলিলেন তাহার মর্মীর্থ এই যে ডেকৃচিতে 
আড়াই সের মাংসের কোণ্ত। ছিল-_যতীন রায় টের পাইয়। তাহা খাইতে আরম্ভ করে-__ 
পরে আরও ছুই একজন যোগ দিয়াছে এবং ডেকৃচি খালি হইতে বেশি দেরি নাই, স্থৃতরাং 
ভাড়াভাড়ি আমি যদি নামিয়া না আসি তবে আমার ভাগ্যে পড়িবে শৃন্ত । নামিয়। 
দেখিলাম, তখতও মহানন্দে ভোজন-পর্ব চলিতেছে । আমিও যোগ দিলাম । দেখিতে 
দেখিতে সেই বৃহৎ ডেকৃচি একেবারে খালি হইল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম। তখন 
লাজ ভুইটা । 

পরদিন দুপুরে জয়সোয়ালের বাড়িতে খাইতে বসিয়া এত বেশি খাওয়৷ আরম্ভ হইল 
যে দেখিতে দেখিতে ভাত, রুটি সব শেষ হইয়া গেল। ভয়ে জয়শোয়াল বেচারা মহা 
লজ্জিত হইল । কিন্তু রাত্রে ভবল বন্দোবস্ত হইল এবং বহু খাবার নষ্ট হইল। 

এই প্রসঙ্গে পুণায় নিখিল ভারতীয় প্রাচ্য সম্মিলনীর ( 41] [7018 00116709] 
007766161০5 ) প্রথম অধিবেশনের কথা মনে পড়িতেছে। রাখালবাবু তখন পুণায় 
প্রত্বতন্ব বিভাগের কর্তা। কিন্তু কোন কারণে তিনি সন্মিলনীর কর্তৃপক্ষের সহিত ঝগড়া 
করিয়া অধিবেশনে যোগদান না করিয়! পুণার বাহিরে চলিয়া গেলেন। কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্যালয় হইতে আমরা অনেকে এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলাম। : আমরা 
ডেলিগেটদের জন্ত নিদিষ্ট স্থানে ছিলাম । কিন্ত আহারের ব্যবস্থা ছিল খুব খান্নাপ। প্রথম 
দিন আমাদের পেটই ভরিল না। প্রো সতীশচ্জ বিগ্যাভৃষণ ও মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ আমাদের সজে ছিলেন । তাহার! আমাকে বলিলেন ধে, অন্ত কোন ব্যবস্থা না 
করিলে তো আর প্রাণ বাচে না। আমি (এবং আর একজনও আমার সঙ্গে ছিলেন, কিন্ত 
কে, তাহ। ঠিক মনে নাই ) রাখালবাবুর বাড়ির সন্ধানে চলিলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া 
বাড়ি খুঁজিয়! বাহির করিলাম । চাকর বঙ্গিল, বাবু বাড়ি নাই। ভাহা জানিতাম-স্থতরাং 
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রাখালবাবুর বড় ছেলে তুলসীকে ( তখন ছেলেমানষ-__সে অল্প দিন পরেই মোরা যায়) 
বলিলাম--“তোমার মাকে বল দরজার আড়ালে দাড়াতে-অনেক কথা আছে। রাখাল 
বাবুর স্ত্রী আমাদের দলের সকলকেই বেশ জানিতেন। কিন্তু কখনও আমাদের সামনে 
আলপিতেন না । তিনি দরজার ওপাশে আপিয়! ঈ্রাড়াইবার পর আমি তাহাকে সব অবস্থা 
খুলিয়া বলিলাম এবং পরদিন দুপুরে তাঁহার ওখানে খাইতে আসিব তাহাও জানাইলাম। 
ছেলের মারফৎ তিনি জানাইলেন যে সেই রাত্রেই যেন আমরা তাহাদের বাড়িতে 
খাই। আমি বলিলাম -তাহাতে অনেক অন্থবিধা হইবে। পরদিন মধ্যা-ডোজনের 
ব্যবস্থ। পাকাপাকি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলাম । 
পরদিন খুব ভোরে, তখনও আমাদের ভাল করিয়া খুম ভাঙে নাই, আমর! বিছানায় 
শুইয়। আছি। দরজায় দুমদাম শব্ধ আর অশ্রাব্য গালাগালি। ব্যাপার বুঝিতে দেরি হইল 
না । দরজা খুলিয়া! দেখি স্বয়ং রাখালবাবু। তিনি সম্ভবতঃ পুণার কাছেই কৌথ।ও 
ছিলেন__-আমাদের খবর পাইয়াই রাতারাতি ফিরিয়াছেন। তাহার পর রোজ তাখার 
বাড়িতে ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা। অধিবেশন শেষ হইবার পরও আমাকে কয়েক দিন তাহার 
বাড়িতে থাকিতে হইল। তিনি কিছুতেই আসিতে দিলেন না। 
আমি পুণার কাছাকাছি অনেক এঁতিহাপিক স্থান এমন কি শিবাজীর দুই একটি 
ুর্গও দেখিবার স্থযোগ পাইলাম। ওদিকে বোম্বাই হইতে মাছ ও টেলিগ্রাম করিয়া 
কলিকাত। হইতে মিষ্টান্ন আনিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল । 
পুরাতত্বের প্রতি রাখালবাবুর একটি সহজাত আন্তরিক নিষ্ঠ। ছিল। একদিন 
কলিকাতায় জাদুঘরে তাহার অফিল ঘরে গিয়। দেখি দেরালে একটি ছোট প্রাচীন লেখের 
প্রতিলিপি টাঙানো । আর রাখালবাবু গভীর অভিনিবেশ সহকারে সেটা দেখিতেছেন। 
আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন যে এই লিপিটি তক্ষশিলায় পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত 
অক্ষরগুলি অপরিচিত--প্রাীন ব্রাঙ্মী অথবা খরোঠী নয়। পশ্চিম এশিয়ায় প্রাচীন যুগে 
ব্যবহৃত অক্ষরগুলির নমুনা পাইলে হয়ত পড়িতে পারিতাম। কিন্তু যে সব বইয়ে এই সব 
অক্ষরের নমুনা আছে তাহার অনেক বই-ই এখানে পাওয়া যায় না। কদিন ধরিয়া চেষ্টা 
করিতেছি কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই। রাখালবাবুর অনুমান খুবই ঠিক ছিল। 
কারণ এই লিপিটি আরামীয় অক্ষরে লেখা অশোকের লিপি। কিছুদিন পরে একজন 
ইউারাপীয় পণ্ডিত ইহার পাঠোদ্ধার করেন। প্রয়োজনীয় বইগুলি এদেশে পাওয়া গেলে 
রাখালবাবুই হয় ত ইহার পাঠোদ্ধার করিতে'পারিতেন। | 
মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সকল প্রাচীন চিত্রলিপিযুক্ত সীল বা মুদ্রা এবং 
অন্তান্ত জিনিস পাওয়া গিরাছিল এদেশে উপধুক্ত গ্রন্থের অভাবে তাহার প্রাচীনত্ব এবং পশ্চিম 
এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শনের সহিত তাহার নিকট সম্বন্ধের কথ! রাখালবাবু সঠিক 
ধরিতে পারেন নাই। মহেঞ্চোদড়োর ধ্বংস আবিষ্কারের ক্কৃতিত্ব তাহারই এবং ইহার জন্য 
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প্রত্বতত্ব জগতে তাহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে । কিন্তু ইহার যথাষথ প্রররুতি 
নির্ধারণ করিবার গৌরবও বিদেশা পণ্ডিতেরাই অঞ্ন করিয়াছেন । আমার বেশ মনে 
আছে কলিকাতার বাড়িতে বসিয়া রাখালবাবু আমাকে ইহার কতকগুলি নিদর্শন দেখাইয়া 
বলিয়াছিলেন যে এ যাবৎ ভারতে প্রাচীন যুগের যে সব নিদর্শন বাহির হইয়াছে এগুলি তাহা! 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং অনেক বেশি প্রাচীন। কিন্তু প্রথমে ইহার বেশি আর তিনি 
অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 

রাখালবাবু কিভাবে মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার কার্ষে ব্রতী হন সে 
সম্বন্ধে তীহার নিকট যাহ শুনিয়াছি তাহাই লিখিতে্ছি । বিশেষ কারণে কিছ কিছু বাদ 
দিয়া লিখিতে হইতেছে । কারণ এই কাহিনীর দুইজন প্রধান নায়কই আজ পরলোকগত 
এবং আমার বিশেষ বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। 

ঘটনাট। একটু গোড়া হইতেই আরম্ভ করিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক দেবদত্ত রামকুষ্ ভাগ্ডারকর ও রাখালবাবুর মধ্যে 
বিশেষ মনোমালিন্ত ছিল। কি কারণে ইহার আর্ক হয় সঠিক বলিতে পারি না। 
প্রবাসী” ও “80০060) 21? পত্রিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় ও ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে 
অনেক প্লেষ ও বিদ্রপাত্মক মস্তব্যযুক্ত প্রবন্ধ গ্রকাশিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে অসন্ভাব বাড়িয়া 
ওঠে। “কাশিমের মার্কা নামক প্রবন্ধ ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের একখানি প্রস্তর-্দ্রব্যে কয়েকটি অক্ষর দেখিয় ভাগ্ারকর অঙহ্ছমান 
করিয়াছিলেন এগুলি অতি প্রাচীন ত্রাক্ষী অক্ষরের নিদশন। কিন্তু এ লেখাটি বস্তুতঃ 
জাদুঘরের কর্মচারী “কাশিম” নামক একজনের খোদিত একটি ইংরেজী তারিখ উপ্টা করিয়া 
ধরিয়া পড়িবার ফলেই বিপত্তি ঘটিয়াছিল। এই ঘটনা! উপলক্ষ্য করিয়৷ ভাগ্ডারকরের 
বিরুদ্ধে তীত্র আক্রমণ করা হয় এবং তাহাকে শিক্ষিত সমাজে হাম্যাম্পদ করিবার চেষ্টার 
কোন ক্রটি হয় নাই। রাখালবাবু নিজের নামে কি& লিখিতেন না বটে, কিন্তু এই 
লেখাগুলি যে তাহারই প্রেরণ! ও চক্রান্তের ফল, এ সম্বদ্ধে ভাগডারকরের মনে কোন সন্দেহ 
ছিল না। আমারও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ. নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন 
গুত্যক্ষ জ্ঞান নাই। কারণ রাখালবাবু এক বিষয়ে খুব উদার ছিলেন। আমি তখন 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি ত্তরাং এই সমুদয় ব্যাপারে আমার কোন একার 
যোগাযোগ থাকিলে আমার ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা । এই জন্য রাখালবাবু বিশ্ববিদ্যালয় 
সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে আমাকে দলে টানিতেন না এবং যাহাতে আমার নাম কোন 
রকমে ইহার সহিত জড়িত না৷ হয় তাহার সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন। আমিও এই সমুদয় 
ব্যাপারে লিপ্ত খাকিতে অনিচ্ছুক ছিলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্পফিত সকল একার 
আলোচনা ও ফড়বন্ত্র হইতে দূরে থাকিতাম। কিন্ত তখাপি বন্ধু-বান্ধবদের নিকট যেটুকু 
নিয়াছি তাহাতে আদার কিছুমাঅ সন্দেহ নাই €ষ ভাগারকরেয় বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের 
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পুনঃ পুনঃ তীত্র আক্রমণের মূলে ছিলেন রাখালবাবু। “কাশিমের মার্কা" প্রবন্ধ বাহির 
হইবার পূর্বেই রাখালবাবুর মুখে কাশিমের গল্প শুনিয়াছিলাম এবং তিনি ভিন্ন জাদুঘরের 
এই সকল পুরনো কথা আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। 

রাখালবাবুর সহিত ভাগারকরের যখন এই প্রকার অহিনকুল সৎদ্ধ তখন রাখালবাবু 
প্রত্বুতত্ধ বিভাগের পশ্চিমচক্রের (৬/৩5৮6: ০1০16) অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া পুণায় গমন 
করেন। ভাগ্ডারকরের বাড়িও পুণায় এবং তিনিও রাখালবাবুর পূর্বে উক্ত পশ্চিমচক্রের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। রাখালবাবু পুণাতে যাইয়া ভাগ্ডারকরের বিরুদ্ধে অনেক কিছু সন্ধান 
করিয়া! বাহির করেন। ক্রমে ত্তাহার অফিসের লোকেরা টের পাইল যে রাখালবাবু 
ভাগ্ডারকরের প্রতি বিশেষ বিরূপ । ইহার ফলে সর্বত্র যাহা হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই 
ঘটিল। রাখালবাবুর অধীনস্থ কর্মচারীরা উপরিওয়ালাকে খুশি করিবার জন্য ভাগ্ারকরের 
বিরুদ্ধে অনেক রকম কুৎস! তাহ।র কর্ণগোচর করিতে লাগিল। একজন বলিল যে 
ভাগারকর যখন অধ্যক্ষ ছিলেন তখন সিন্ধু প্রদেশের একটি পুরাতন ধ্বংস সম্ব্ধে ভারত 
সরকার হইতে এক চিঠি আসে । তাহাতে নির্দেশ ছিল যে তিনি যেন উক্ত স্থান পরিদশন 
করিয়া একটা রিপোর্ট দেন। কিন্তু এঁ ধ্বংসাবশেষ যেখানে, সেখানে যাওয়! এবং থাকা 
ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এত কষ্টকর ছিল যে ভাগারকর মূল ধ্বংসগুলি ন৷ দেখিয়া 
লোকের মুখে খবর লইয়া একটা রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। রাখালবাবু এই খবর শুনিয়। 
খুব খুশি হইলেন। ইহা সত্য হইলে যে ভাগ্তারকরের মারণান্ত্র তাহার হাতে আসিবে 
ইহা বুঝিতে তাহার দেরি হইল না। ম্থতরাং রাখালবাবু অবিলন্বে এ ধ্বংস দেখিতে 
যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাই বিখ্যাত মহেনকজাদড়ে। এবং £ই ভাবেই ঘটনাচক্রে 
রাখালবাবু এই ধ্ংসম্তপের আবিষ্কার করেন। স্থানটি যে খুব দুরধিগম্য ছিল সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । রাখালবাবু নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে কয়দিন তিন কেবল 
উটের মাংস খাইয়াই ছিলেন । 

ভাগারকরের বিরুদ্ধে পূর্বোল্লিখিত সংবাদপত্রের মারফৎ আন্দোলন এবং মহেনজোদড়ো 
অভিযান--এ দু'য়ের মধ্যেই ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ধঁতিহাপিক 
আলোচনার প্ররুত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার বিরুদ্ধে একটি সতেজ প্রতিক্রিয়াশীল 
মনোবৃত্বির পরিচয়ও ইহার মধ্য দিয়। ফুটিয়! উঠিয়াছে। রাখালদাসের ম্বভাব ও চরিত্রের 
অনেক দোষ ছিল কিন্তু এতিহাসিক আলোচনার মধ্যে মেকি জিনিস তিনি কোন 
দিনই সহা করেন নাই। তিনি বরাবরই ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত 
কারণে এই প্রতিবাদ কখনও কখনও অসযংত ও রূঢ় আকার ধারণ করিলেও সেই সময়কার 
বাংলাদেশে এইরূপ নির্ভীক আলোচনার প্রয়োজন ছিল। বাংল৷ দেশের এতিহাসিক 
আলোচনার মধ্যে তখন কিরূপ মেকি চলিত আজকালকার তরুণ এতিহাসিকের। তাহার 
সঠক ধারণা করিতে পারিবেন না । বাংলাদেশে পরবর্তী কালে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
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ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি যে অনেকাংশে উন্নতি লাভ করিয়াছে-তাহার মূলে 
রাখালবাবুর দান উপেক্ষ্ীয় নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ব্যাপারে তাহার এই 
মনোবৃত্তির প্রথম পরিচয় পাই--সে কথ পূর্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে তার বহুদিনকার 
পরের আর একটি' কথা লিখিতেছি । 

কানীপ্রসাদ জয়সোওয়ালের সহিত রাখালবাবুর ও আমাদের দলের কিরূপ সৌহার্দ্য 
ছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার। তাহার এতিহাসিক গবেষণায়ও 
ব্যারিস্টারী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইত । অর্থাৎ তিনি একটা সিদ্ধান্ত মনে মনে ঠিক 
করিয়া! যে কোন প্রকারে তাহা। প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইতেন। স্বপক্ষের প্রমাণগুলি অতি. 
রঞ্জিত ও বিপক্ষীয় প্রমাণগুলি কৃটতর্কের সাহায্যে হেয় প্রতিপন্ন করিবার দিকে তিনি খুব 
যত্বশীল ছিলেন। কলিকাতার জাছুঘরে পাটনা হইতে সংগৃহীত দুইটি মৃতি ছিল 
( সম্ভবতঃ এখনও আছে )। এগুলি মৌর্ধ যুগের ঘক্ষমৃষ্তি বলিয়াই পরিচিত ছিল। মৃতি গুলির 
পিঠের উপর কয়েকটি অক্ষর খোদিত ছিল। জয়সোওয়াল তাহা পাঠ করিয়া ঘোষণ। করিলেন 
যে এ ছুইটি শিশুনাগবংশীয় ছুই রাজার মৃতি। কিন্তু স্তীহার পাঠ ও লিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে 
তাহার মতামত কেহই বড় একটা গ্রাহ করিলেন নাঁ। রাখালবাবু প্রাচীন লিপি পাঠে 
বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন--এ বিষয়ে তাহার মতামতের উপর সকলেরই বিশেষ আস্থা ছিল। 
জয়সোওয়াল তাহাকে ধরিলেন। কিন্তু তিনি বন্ধুর সঙ্গে একমত হইতে পারিলেন না। 

একদিন জয়সোওয়াল আমাকে ও একজনকে , যতদুর মনে পড়ে কালিদাস নাগকে ) 
সঙ্গে লইয়! জাদুঘরে গেলেন । খুব গোপনে তাহার মূল্যবান আবিষ্কারের কথা জানাইলেন। 
আমাকে এ অক্ষরগুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি ইহাতে যে শিশুনাগ-বংশীয় 
রাজার নাম পড়িয়াছেন তাহ। ঠিক কিনা । অনেকক্ষণ দেখিয়া বলিলাম যে অক্ষরগুলি এত 
অস্পষ্ট যে নিশ্চিতরূপে কোন পাঠ উদ্ধার করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়--তবে উহা যে অতি 
প্রাচীন তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। তারপর আমি বলিলাম যে এ বিষয়ে 
রাখালবাবুই বড় অভিজ্ঞ | তীঁহাকে দেখাইলেই তো সব গোল মিয়া যায়। 

জয়সোওয়াল স্পষ্টাম্পষ্টি কিছু না বলিলেও তাঁহার কথ শুনিয়া মনে হইল যে 
রাখ[লবাবুর সহিত এ বিষয়ে তাহার কথাবার্ত হইয়াছে এবং তিনি একমত না হুওয়াতেই 
জয়সোওয়াল আমাদিগকে স্বীয় দলতৃক্ত করার চেষ্টায় ছিলেন । 

পরে কয়েক বৎসর পর্যস্ত জয়সোওয়ালের এই নৃতন আবিষ্কার সম্বদ্ধে অনেক বাদানুবাদ 
ও তর্কবিতর্ক হয়। কিন্ত রাখালবাবু বন্ধুত্বের খাতিরে কখনও জয়সোওয়ালের বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করিতে কুষ্টিত হন নাই। হাতীগুক্ফায় খারবেলের লিপি পাঠ সন্বন্ধেও রাখালবাবু 
জয়সোওয়ালের অনেক উদ্ভট মতের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
.. রাখালবাবু প্রত্বতাত্বিকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন । প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালেখ বিষয়ে তাহার অসাধারণ পাণ্ডতিত্য ছিল'। 
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শিল্পকলা! বিষয়েও তাহার অনেক মৃলাবান্‌ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ আছে। পূর্ব-ভারতে মধ্য- 
যুগের ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাহার গ্রন্থ এখনও পণ্ডিতগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়া থাকে। 
শকাবের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহার সুচিন্তিত ও বহুল তথাপরিপুর্ণ প্রবন্ধ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
প্রথমে সুধীসমাজে তাহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিতোর পরিচয় গ্রদান করে। 

তিনি বহু প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন এবং বহু প্রাচীন মুদ্রার যথাষথ বিবরণ 
প্রকাশিত করিয়াছেন। কেবল হিন্দ্-যুগের নহে, মুসলমান-যুগের লিপি ও মুদ্রা বিষয়েও 
তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বাংলাভাষায় এই সকল বিষয় আলোচনা কর! তাহার একটি 
বিশেষ কৃতিত্ব। 

হিন্দু ও মূসলমান যুগের বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়া তিনি বলগভাষা গু সাহিত্যের 
সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ভারতের প্রাচীন মুদ্রা স্বন্ধেও তিনি একখানি 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

বাংল কথাসাহিত্যেঙ তীহার বছু দান আছে। পাধাপের কথা, শশাঙ্ক প্রভৃতি 
কয়েকখানি গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ইতিহাসের মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। 

একদিকে তিনি অত্যন্ত বিলাসী ও আয়েষী ছিলেন। কিন্তু তাহার অসংখ্য 
রচনাবলী ও প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধানের জন্য কঠোর শ্রমের বিষয় আলোচনা করিলে তাহার 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য রকমের ধারণা হয়। 

প্রাচীন যুগের কোন চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে তাহার যেন একট! অতীজ্িয় সৃক্রদৃতি 
ছিল। ঢাকা নর্থক্রক হলের নিকটস্থ ডালবাজারের মন্দিরে চণ্তীমূতি বহুকাল অবধি শহরের 
একটি জনবন্থুল স্থানে অবস্থিত। নলিনীকান্ত ভট্রশালীর ন্যায় গ্রত্রতাত্বিক ঢাকাতেই বরাবর 
বাস করিয়াছেন এবং তিনিই রাখালবাবুকে ওখানে. লইয়া যান। কিন্তু রাখালবাবু মাত্র 
কয়েক মিনিট দেখিয়াই উহার পাদপীঠে যে লক্ষ্মণ সেনের লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহা 
আবিফার করেন। প্রত্বতত্ব বিভাগে কাজ করিবার সময় তিনি এরূপ বহু আবিফার করিম! 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 

তিনি নিজেই গল্প বলিয়াছেন যে অনেক সময় প্রাচীন মৃতি, মুদ্রা বা! ধ্বংসের 
অনুসন্ধানে মাইলের পর মাইল হাটি] গিয়াছেন। অথচ দৈনন্দিন জীবনে তাহার বাবুগিরি 
দেখিলে ইহা বিশ্বাস কর! কঠিন হইত | আমি বখন:ঢাকায় ছিলাম তখন কয়েকবার তিনি 
সরকারী পরিদর্শনের কাজে ওখানে গিয়াছেন। বরাবরই তিনি আমার বাড়িতে উঠিতেন। 
প্রতিবারই সরকারী চাকর এবং তাহার গোয়াদেশীয় পাচক সঙ্গে নিতেন। তাহার সঙ্গে 
মালের বিরাট লটবহর যাইত । ক্যাম্পধাট, বন্দুক, ৫/৬ টা হারিকেন, বিছানা, বাক্স, 
তৈজসপত্র প্রভৃতি এত যাইত যে গরুর গাড়ি ছাড়! তাহা লইয়া যাওয়া যাইত না। ইহার 
টা জিনিসই ধেমন যাইত সেই অবস্থায়ই ফিরিয়। আসিত; প্যাক খুলিবারও দরকার 
হইত ন!। | 
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আহারের পর ভীহীর হাতে চাকরে জল ঢালিয়! না দিলে চলিত না। প্যাপ্টালুনের 
বোতাম বা জুতার ফিতা তিনি নিজে লাগাইতে পারিতেন না, চাকরে লাগাইয়া দিত। 
অগ্তণতি কাপড়-চোপড় যাহা তাহার সঙ্গে আসিত সকলই চাকরের জিম্মায় থাকিত। তিনি 
উহার কোন খবরও রাঁখিতেন না । তিনি ঢাকা হইত্তে আশেপাশে নান! জায়গায় যাইতেন, 
বাহিরে রাত্রিবাস করিতেন না। তথাপি এরপ সম্ভাবনা হইতে পারে মনে করিয়া পুরাপুরি 
ক্যাম্পের সরঞ্জাম লইয়! ঢাকায় আসিতেন। তাহার ধুতি-চাদর, গিলে-কর! পাঞ্জাবী, 
কোট-প্যান্ট সবই বেশ মূল্যবান ছিল। তিনি কৌচানো:কাপড় পরিতেন। নচেৎ ধুতি 
পরিবার পর চাকরকে কৌচা। ঠিক করিয়! দিতে হইত। একবার নাটোরের মহারাজা 
জগদিজ্্নাথ রায় মামাদের কমজনকে লইয়া নাটোরে গিয়াছিলেন। রাজবাড়িতে সকল 
বাবস্থাই রাজোচিত। যে কয়জন লোক ছিল, প্রতিদিন রাজবাড়ির পুকুর হইতে ততগুলি 
রোহিত মত্ত ধর! হইত-_যাহাতে প্রত্যেকের পাতে একটি করিয়া মাছের মুড়! দেওয়া যায়। 
এই অন্নুপাতে থাক! খাওয়া, শোওয়ার সকল ব্যবস্থা | একদিন মহারাজ ভিজ্ঞাসা করিলেন 
__ আমাদের কাহারও কোন অস্থবিধা হইতেছে কিনা । রাখালবাবু বলিলেন_-“মহারাজ, 
নিজ হাতে কাপড়ের কৌচা ঠিক করিয়! দিত্কে পারি নাঁ_তাহাতেই একটু মুশকিলে 
পড়িয়াছি।” 
রাখালবাবুর পিতা ধনী ছিলেন। রাখালবাবুও বাল্যকাল হইতেই বিলাসিতার মধ্যে 
মাধ হইয়াছেন । শেষ জীবনে তিনি অর্থাভাবে অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। আরও নানা- 
প্রকার অশান্তিও কীহীকে ভোগ করিতে হয়। নানা কারণে তিনি প্রতুতত্ব বিভীগের চাকুরি 
ছাঁড়িয়। দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। 
কিন্ত এ পদের মর্ধাদা থাকিলেও বেতন'খুব বেশি ছিল না। এই সমুদয় ছাড়াও ব্যক্তিগত 
অনেক কারণে তাহার শেষ জীবন খুব অশান্তিপুর্ণ ছিল। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যেও অনেকের 
সঙ্গে তাহার মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অন্ন বয়সেই তাহার জীবনলীলার 
অবসান হয়। রাখালবাবুর এতিহাপিক প্রতিভা তাহাকে চিরদিন কীতিমান্‌ করিয়া 
রাখিবে। কিন্তু বন্ধুবংসল রাখালদাসের সম্মতি আমার মত অল্প কয়েকজনের মনেই 
এখনও জাগরূক আছে। অদূর ভবিষ্যতে তাহা সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হইবে। সেই জন্যই 
পুরাতন স্মৃতি মন্থন করিয়া! কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিলাম। 
্রতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর আচার্য্য ই্ীরমেশচন্ত্র মজুমদার রচিত এই শ্মৃতিকথার 
পাগুলিপিটি বঙ্গীর সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রাখালদাসের নবতিতম জম্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে 
প্রদণিত হয়। রাখালদীসের বাবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, আলোকচিত্র, চিঠিপত্র, তাহার পুনার 


বাসভবনের ফটোগ্রাফ, তাহার লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এবং তাহার পত্বী কাঞ্চনমাল! দেবীর রচনাবলীর সহিত ডাহার 
সন্ধে লিখিত বিভিন্ন রচনা এই প্রদর্শনীতে প্রদণিত হয় । 


--পরিষৎ-সম্পাদক। 


রাখাল-স্মৃতি 
শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


রাখালদাসের কাছে আমি ভাইবের মত ন্নেহ পেয়েছি । তাঁকে বড় ভাইয়ের মতই 
দেখেছি এবং তিনি আমার সঙ্গে বু বিষয়ে অগ্রজের মত বাবহার করেছেন। নিজের 
কাঁজেও তার কাছ থেকে আমি উৎসাহ ও অন্রপ্রেরণ। পেয়েছি । তার সম্বদ্ধে কিছু বলতে 
গেলে প্রথমেই মনে একটা:বেদনা জাগে যে তিনি জীবনের সর্বপ্রধান আকাজ।কে পূর্ণ করে 
যেতে পারেননি--তার আগ্রহ ছিল, বিশ্বাসও ছিল যে মহ্ন-জো-দড়োর ভগ্রাবশেষের তিনি 
আবিষ্কার করেন তার লিপির পাঠোদ্ধার তিনি করেযেতে পারবেন। এই সন্বদ্ধে একট! 
ব্যাপার আমার কাছে অদ্ভুত লাগে_-তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, “ওরে, খামার 
মনে দৃঢ় বিশ্বাল হয়েছে যে ৪৭ বৎসর বয়সে পড়েই আমি মহ্নেজো-দড়োর মুদ্রার লিপি 
পড়তে পারব” তিনি ৪৫ বৎসর বয়সেই নিজের জীবনের আরব কাজ অসমাধধ রেখে 
দেহরক্ষা করেন। যদি ইহলোকের আরব্ধ কাজের জের পরলোকেও চলে, তাহলে তার সেই 
সাধনা, সেই গ্রারবধ কর্ম আমাদের চোখের অন্তরালে পরলোকে সম্পূর্ণ হয়ে সিদ্ধিলাভ 
করেছে। 

রাখালদাসের সম্বন্ধে গ্রসঙ্গ করতে আরম করে গ্রথমেই একট কৈফিমৎ দিতে চাই 
যে এই প্রসঙ্গ ঠিকমত সন তারিখের হিসেব ধরে করতে পারব না। রাখালদাসের সম্বন্ধে 
টুকরো-টাকরা ছোট-খাট অনেক কথা মনে জাগছে কিন্তু সময়ের হিসেব করে, পরম্পর। 
বজায় রেখে হয়ত সব বলতে পারব না। মানুষ রাখালের কথাটাই বেশির ভাগ মনের মধো 
জাগছে, আর আমার কাছে প্রত্বতাত্বিক আর এতিহাপিক, গবেষক আর রসশ্রষ্টা রাখালের 
চেয়ে মানুষ রাখালই যেন বেশি করে'উজ্জল হয়ে আছে। 

কবে, কোন বছয় রাখালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়.তা মনে নেই। খুঁজে 
ছিলেব করে সেকথা বার করতে হম়। তবে মনেহয় ইংরাজী ১৯১৬ কি ১৯১৭ লালের 
দিকে কোন সময়ে । তখন হরপ্রসাদ শান্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান কর্ণধার, 
যোধ হয় সভাপতি ছিলেন। আমি সে-সময় সাহিত্য পরিষর্দের কাজে অংশগ্রহণ করতে 
আরম্ভ করেছি। তখন আমাকে বোধহয় ছাত্র-সভ্যদের অধ্যক্ষ করা হয়েছিল। কোন 
প্রতিষ্ঠানে থেকে যতটুকু সাধা তাতে কাজ করে যাবার চেষ্টা করতুম। “ভাত থাই, কামি 
বাজাই” নীতিতে,দলাদলি থাকলে বথাস্ভব ত| এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতুম। এ সময় 
দেখেছিলুষ যে পরিষদের নীতি আর পরিচালন! নিযে গ্রবীণে আর নবীনে একট! মতানৈক্য 
আর সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ বেধে যায়। পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেই ছিলেন প্রবীণের দলে, 


৩৬ | সাহিত্তা-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮১ 


শাত্রীমশাইকে কেন্দ্র করে। নবীনের দলে ছিলেন রাখালদাস, স্বনামধন্য অধ্যাপক গবেষক 
ও শিক্ষানেভ। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বহরমপুরের ৬বোধিসত্ব সেন, কলকাতার ইম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরীর পাঠাগারের তত্বাবধায়ক সুরেজনাথ কুমার, অধ্যাপক ভাঃ স্থশীলকুমার দে। 
এর] ছাড়! প্রেপিডেম্ি কলেজের ভূতপুর্ব অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগ্প্ত , ডাঃ যছুনাথ 
সরকারও নবীনের দলে ছিলেন। এ ছাড়াও দু'্চার জন ছিলেন--তাদের নাম মনে 
গড়ছে না। 

তবে সম্ভবতঃ নাটোরের মহারাজা শ্রযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র, ওপন্যাসিক ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তবে রাখালদ(সের মত 
এরা ততট! সক্রিয় ভাব প্রকট করেন নি। আমি মোটামুটি ভাবে নবীনদের দৃষ্টিভী 
মেনে নিলেও এই ব্যাপারে নিজের মানসিক রুচি অন্য রকম থাকায় তেমন বড় অংশ নিতে 
পারিনি। ভারপরে ১৯১৯ লালে ডাঃ হৃশীলকুমার দে আর আমি-_দু'জনে ইউরোপে যাত্রা 
করি। স্থশীলবাবু আমার মাস কয়েক আগে চলে বান। এই ইউরোপ-প্রবাসের জন্য 
তিন বৎসর রাখালের সঙ্গে আমার সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু রাখালের প্রতি আমার 
মনে সাহিত্য পরিষদের দলাদলির অস্বপ্তিকয় ও ক্রি পরিবেশের মধ্যেও একটা কেমন আকর্ষণ 
এসে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ হচ্ছে নানাবিষয়ে এদের স্পষ্টবাদিতা-যা মনে হ'ত 
এর! সোজান্জি বলতেন__ঢেকে ছেপে কথ! কইতেন ন/। আর একটা জিনিস ছিল যে 
এদের ভাষার বাধন ছিল না--কথাবার্ত। এবং রপিকত| ভাষার শীল-অশ্লীলের উর্ধে অতিক্রম 
করত। সেই কারণেই এপ্দের কথাবার্তায় রসের উৎস উচ্ছৃসিতভাবে দেখা দিত। অবশ্ঠ 
সে রস ছিল শ্রেষ্ট রস--আদি রস-_-“রসানাম্‌ আদি: শ্রেষ্ঠ: 1) এ বিষয়ে রাখালদাসের সঙ্গে 
পাল্লা দিতেন বোধিসত্ব__ছু'জনেই মুশিদাবাদের এবং .ছু*জনেই বাল্যবন্ধু। অনুজকল্প 
আমর] একটু আলগোছে দাড়িয়ে উপভোগ করতুম। রুচিবাগীশেরা হয়ত এই জন্য রাখাল 
ও তার দলের ওপর চটতেন কিন্তু আমার মনে হয়ত একটু গ্রচ্ছন্ন প্রাক তজনোচিত মনোভাব 
থাকার দরুণ কোন ক্ষোভ বা বিরাগের কারণ পেতুম না। 


১৯১৯-২২ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে গুরুকুল বাস করে আমি ফিরে এলুম। 
ইতিমধ্যে রাখালের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসে গিয়েছে । তিনি ভারতের গ্রত্বতত্ব 
বিভাগে কাজ করতেন-__প্রাণ দিয়ে তিনি নিজের কর্তব্য পালন করতেন-_ঘা ছিল ব্যবসায় 
তাই হয়ে উঠেছিল তার কাছে বাসন | এ রকম ইতিহাসের রসে মসগুল মানুষ আমি 
কখনও দেখিনি। তার কাজের মধ্যে যেটা! গবেষণার দিক-ধে দিকে ছিল তথ্য আহরণ 
করা, আবিষ্ধার করা আর তথ্যের ব্যাখ্যা কর! প্রধান কাজ, সেদিকে তিনি ছিলেন অনবদ্য। 
আর তারংকাজের মধ্যে ফেট] ছিল পরিকল্পনার দিক, বৈষয়িক দিক, শুনেছিলুম সেদিকে 
তার কতকগুলি গলদ দেখা দিয়েছিল। সকলেই আমর] জানি যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে 
ধা বাধ। নিম্নমেন্র নিগড়ে বাধ। যার না-ঙীদ্দের একটু নিমের অবঞ্েল! মেনে নিতেই হ্য়। 


হখ্যা £ ২-৪ রাখাল-ম্মতি ৩৭ 


ভারতীয় গ্রত্ুতত্ব বিভাগের কর্তা ছিলেন সার জন মার্শল এবং মার্শল সাহেব ছিলেন 
গুণজ্ঞ-_তিনি গুণী এবং বিদ্বানের কদর ও সম্মান জানতেন। সেই জন্য শুনেছি রাখালের 
কতকগুলি আবিষ্কারের আর অন্য কাজে তিনি এত খুশি ছিলেন যে তার 'কর্ম- 
বিভাগের বৈষ্িক দিকে রাখালের দোষক্রট তিনি উপেক্ষ) করতেন-_মার্জনা করতেন । 
সে সব ইতিহাপ নিয়ে আলোচন! নিপ্রয়োজন। এই কথার অবতাবখার এই উদ্দেশ্য যে 
রাখালের এতিহাপিক কৃতিত্ব এত উচ্চস্তরের ছিল যে অন্য কোন অসঙ্গতি (সখানে নাগাল 
পেত না| 

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় রাখাল অনেক নৃতন কথ। বলে গিয়েছেন। 
আর তার গবেষণা যে এক একটা মনোগ্রাফ বা নিবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি 
প্রত্যেকটি মূল্যবান্। প্রাচীন তাত্রপট্র ও শিলালেখের নষ্টকোঠা উদ্ধার, প্রাচীন সংস্কত 
ফাসি পুঁথিপুষ্তক ঘেটে এতিহাপিক তথা নিফষণ, রাজনৈতিক উিতহাস, সামাজিক 
ইতিহাস, শিল্নকলার কথ।, এসব ত তার নধদর্পণগত ছিল; ইতিহাসের উপাপানকে নিয়ে 
তিনি যেন ছিনিমিনি খেলতে পারতেন। তার গুরু শান্ত্রী মশাই যাকে “প।খুরে গ্রমাণ” 
বলতেন, রাখালদাস ছিলেন সেই "পাথুরে প্রমাণ” প্রয়োগের ওস্তাদ । নীরস হাতহাস 
হস্তামলকবৎ তার করতলগত ছিল। এর চেয়েও বড় :কথা--তিনি সেই ইতিহাসকে 
প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তার প্রত্তিভ। ছিল একাধারে ভাবমিত্রী অর্থাৎ 
016081 আর কারযিক্রী অর্থাৎ 018980৬9। রাখালের কাছে ভারতের হতিহাস সম্বন্ধে 
বিখ্যাত ইংরেজ একপত্রী পণ্ডিত ভিনসেন্ট শ্মিথ-এর লেখা দেখেছিলুম-তিনি রাখালের 
লেখ! “বাঙ্গালার ইতিহাস” বাঙ্গালা ভাষায় দেখে জআাফশোষ করেছিলেন যে তিনি বাঙ্গাল। 
জানেন না বলে এই বই কাজে.লাগাতে,.পারছেন না--কিস্ত তিনি মনে করেন যে এই বই 
পড়বার জন্তই বাঙ্গাল! ভাষ। শেখ! যেতে পারে, তবে তিনি অনেক বুড়ো হয়ে পড়েছেন, 
নতুন করে বাঙ্গাল৷ শেধ। কাম্য হলেও তা আর তীর পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। এই রকম 
উক্তি থেকেই রাখালের গবেষণ| কাধ্য য! ভিন্সেণ্ট শ্মিথ ইংরেজীর মাধ্যমেই পড়েছিলেন তার 
সম্বন্ধে নিজের আস্থ! জ্ঞাপন করেন। “বাঙ্গালার ইতিহাস" মোগলযুগের আরম্ভ পর্বস্ত হা 
তিনি দুই খণ্ডে প্রকাশ করে ধান তা তাঁর অবিনশ্বর কীতি। এছাড়া তার কতগুলি বড় 
বড় বই আছে। 

তার গ্রাচীন বাঙ্গালার আর সেন যুগের শিল্প সঙ্বন্ধে বইানি প্রকাশ করে ভারতের 
প্রত্বতত্ব বিভাগ নিজেদেরই গৌরব বধন করেছেন। তার “উড়িস্যার 'ইতিহাস”*সম্বদ্ধে বিরাট 
বইখানি উড়িস্যাবাপীদের মধ্যে নিজেদের প্রাচীন এতিহা সম্বন্ধে একটা মার্জনীয় গর্বোধ 
স্থাপিত করতে সহায়তা করেছে । কিন্তু তার সবচেয়ে বড় কাঁতি পিন্ধু প্রদেশে মহেন্‌- 
জো-দড়োর ভগ্রাবশেষের আবিফ্ধার। আর এই, আবিষারের জন্ত তার নাম ভারতবর্ষে 
ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে চিরশ্ররণীয় হয়ে থাকবে। 
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এই শআবিষ্কারকে 19010110181 বা ক্রান্তিকারী বলা চলে। মহেন্জো-দডে। 
আবিফারের পূর্বে প্রাচীন ভারতের মানুষের হাতের কাজ, শিলালেখ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের 
ওদিকে কিছু পাওয়! যায়নি। ভারতের এঁতিহাপিক যুগ--পাথুরে প্রমাণের যুগ ছিল 
মৌর্ধযুগ থেকে । মহেন্-£জা-দড়ো আবিধারের ফলে যেন এক লাফে ভারতের ইতিহাস, 
সংস্কৃতি ও সভাতার পাথুরে প্রমাণ চতুর্থ শতক'থেকে খ্রীষ্টপুর্ব চতুর্থ সহম্রকে গিয়ে পৌছুল। 

রাখালদাসের মহেন-জো-দড়ে! আবিফার ঘটেছিল নিতান্ত আকম্মিক ভাবে-- 
অনপেক্ষিত ভাবে। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে গ্রীক ইতিহাসে তিনি পড়েছিলেন যে 
আলেকজন্দার ভারত. আক্রমণ করে পুর্বপাঞ্তাবে এসে" থেমে গেলেন। ভারতের গাঙ্গেন 
উপত্যকায় ঢুকতে তিনি সাহস করলেন না। ত্তার ছু'টে। কারণ ছিল --১. তার সৈম্তরা 
বহুদিনধরে দেশ ছেড়ে এপে বিদেশ নিভূয়ে যুদ্ধ করতে করতে কান্ত হয়ে গিয়েছিল--তারা 
আর নতুন অক্জানা দেশে যেতে অন্বীকার করলে, রণমুখে! সেপাই হয়ে গেল ঘরমুখে!। 
২, তারপর আলেকজন্দার খবর পেলেন যে পূর্ভারতে প্রাচ্য বা 421095101 জাতি বান 
করে-যুদ্ধে তারা ছিল দুরধর্ধ আর তাদের টম্ভও ছিল অজন্র। এই ছুই কারণে তাঁর 
গঙ্গার দেশে আলা আর হ'ল না, তিনি ফিরে যাবার মতলব করলেন। যাবার আগে তিনি 
বিপাশা নদীর তীরে পাথরের বড় বড় বারোটি বেদী তৈরী করলেন--তার গ্রীক দেবতাদের 
উদ্দেশ্তে। তারপর তিনি দক্ষিণ পাঞ্জাব হয়ে, সিদ্ধু প্রদেশ হয়ে ব্যাবিলনের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করলেন। 

এখন রাখালের আগ্রহ হ'ল এই বিরাট বেদীগুলির তিনি ভগ্রাবশেষ আবিক্ষার 
করতে পারেন। সেইজন্য তিনি দক্ষিণ পাঞ্জাব থেকে 'মজা নদী সরম্বতীর খাদ ধরে, যে 
নদী 'বিনশন? অর্থাৎ রাজস্থানের মরুভূমিতে বিলুর্ধ হয়ে গিঘ্বেছিল, সেই নদীর খাদ 
ধরে সিদ্ধু- গ্রদেশে এসে উপস্থিত হুলেন। এইখানে লারকান৷ জেলায় শিদ্ধু নদীর ধারে 
মছেন্-জো-দড়োর সুউচ্চ টিল! দেখতে পেলেন। তার মনে হ'ল এ জায়গ। আগে কেউ 
খুঁড়ে দেখেনি | এখানে চাই কি নতুন কিছু পাওয়া ষেতে পারে। তিনি খননকাধা আর 
করলেন, আর তার পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে মহেন্-জো-দড়োর প্রাচীন শহরের ভগ্নাবশেষের 
আবিফার করলেন। রাখালদাস নিজের জানগোচর মত এই ভগ্নাবশেষের বিভিন্ন স্তরের 
একটা তারিখ স্থির করলেন। এই আবিফারের অনেক ফটে। নিলেন আর যথারীতি 
সরকারীভাবে তার প্রধান সার জন মার্শল (51 3011. (18151)811)-এর কাছে প্রতিবেদন 
পেশ করলেন। সার জন মার্শল এই আবিষ্কারের মূল্য তখনই বুঝতে পারলেন। ইউরোপে 
প্রাচীন গ্রীসে প্রত্ববস্ত গ্রষ্টপূর্ব সাত শ' আট শ'র ওদিকে যে কিছু ছিল তা? বহুকাল ধরে 
কেউ জানত না। কিন্তু এখন থেকে প্রান্ন ৮০ বৎসর পূর্বে জর্মান প্রত্বতাত্বিক 50171191781 
(ঙীমান) এশিয়া মাইনব-এ প্রাচীন উয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তাতে 
করে গ্রীকলভ্াত্তার আবার হ্ববূপ আরও প্রাচীনতর একটি সভ্যতার শুর সম্বন্ধে আমর! 


খ্যা £ ২-৪ রাখাল-স্থতি : ৩৯ 


প্রথম জানতে পারলুম। শ্গীমানের এই আবিফার গ্রীকজাতির প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় 
যুগাস্তর এনে দিলে । 1/০9189 ( মাইসিনী ) বা [10169781 ( মুকেনাই ) এবং 7715 
(তিরিন্স ) নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল। 01919 ( ক্রীট ) দ্বীপে 10795503$ নগরের 
প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সার আর্থার ইভান্স (911 /8001 2৬815) বার করলেন-_ 
গ্রীসের ইতিহাস খ্ীষ্টপূর্ব ৭০০/৮০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০*-এর দিকে পৌছে গেল। 
50111917817-এর আবিফার়ের মত রাখালদাসের মহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কার এই বকম চমক- 
গ্রদ ব্যাপার ছিল, 911,011 [10151791| 501)11911701]1-এর সঙ্গে রাখালদাসের তুলনা করে 
ইউরোপে প্রচার করলেন। কিন্তু রাখালের হাত থেকে এই এতবড় আবিষ্ষারটা খনন কাধ্যের 
দ্বার! সম্পূর্ণ করবার ভার তিনি নিজেই নিলেন এবং রাখালদাসের প্রাথমিক কৃতিত্বের কথাটা 
একটু সংক্ষেপে নমো নমো করেই সেরে দিলেন। রাখালের যে আশা ছিল, এই আবিষ্কার 
নিজে সম্পূর্ণ করধেন, সেটার যোগাযোগ হ'ল না-তিনি পশ্চিম ভারত থেকে পুর্ব ভারতে 
বদলী হলেন। তবে সার জন মার্শল-এর মত লোকের হাতে পড়ায় মহেন-জো-দড়ে। 
নিয়ে প্রত্বতাত্বিক আলোচন! আর গবেষণ! সার্থক ভাবেই হয়েছিল। সার জন মার্শল বিরাট 
কয়েক থণ্ডে এই মহেন্-জো দড়োর প্রত্বকথা খুব পা্ডিত্োর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা 
করেন। ভারতের প্রত্বতত্ব বিভাগের নিয়ম ছিল যে কর্তৃপক্ষের হুকুম না হলে কোনও 
অধন্তন কর্মচারী কোন আবিষ্কার বা গবেষণ। তাঁর নিজের কৃতিত্ব হলেও প্রকাশ করতে 
পারতেন না। স্থতরাং এই নিয়মে রাখালদাসের মু বন্ধ হল, এই গবেষণ। সম্বন্ধে তার 
যা বক্তব্য তা বলবারও তার পথ রইল না। এই অবস্থা রাখালদাসের পক্ষে যে বিশেষ 
অন্বন্তিকর ছিল. তা সহজেই অহ্থমান করতে পারা যায়। তখন তিনি কলকাতায় সিমল! 
স্্ীটে একট! বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। তার কর্মক্ষেত্র ছিল পুর্বভারতে আর কর্মকেন্্র 
ছিল কলকাতায় 110181 1045911)-এ | এট! আমার বিলাত থেকে ফিরে আলবার, 
১৯২২ সালের পরের কথা। তখন মহেন-জো-দড়োর নাম সমন্ত সভ্যজগতে ছড়িয়ে গিয়েছে । 
আমর রাখালের বাসায় এসে প্রায়ই আড্ডা দিতুম। যারা যারা আসতুষ, তাদের সকলের 
নাম মনে পড়ছে না। তবে বন্ধুবর কালিদাস নাগ আসতেন। বিশ্ববিষ্ঞালয়ে প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসতেন। বন্ধুবর শিশির- 
কুমার ভাছুড়িও আসতেন । আমার বোধ হয় রমেশ মজুমদার মশাইও আসতেন। আমার 
কাজের প্রতি রাখালের আস্থা পেতুম এই ভাবে । তিনি আমাকে একদিন বললেন, “দেখ, 
হুনীতি, এরা তো। আমাকে মহেন্-জো-দড়ে! সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করতে দেবে না। 
এ সম্বন্ধে তোর কিছু লিখতে বাধ! নেই। আমি তোকে সমন্ত মাল-মশল! দিচ্ছি, ছবি 
দিচ্ছি, তুই এই বিষয়ে কিছু লেখ আর এ সম্ুদ্ধে আমার যা ধারণা তাও তুই প্রকাশ করে 
দে। এইভাবে ভবিষ্যতের জন্য একট| 79০01 থাকুক ।” 

আমি তাতে সানন্দে রাজী হুলুষ, তবে একটু ভয়ে ভয়ে। কারণ আমার আলোচ্য 
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বিষম ছিল ভাষাতত্ব, গ্রত্বতত্ব নয়। তবুও আমি রাখালকে বললুম, “দাদা, তোমার যা যা 
বক্তবা, সেগুলি যথাধথ তোমার বক্তব্য বলেই দেব | তবে এই আবিষার বিষয়ে তোমার সঙ্গে 
আলোচনা করে কতকগুলো কথ! মনে জাগছে ভাষাতত্বকে আশ্রয় করে, লেগুলে। আমি 
আমারই বক্তব্য বলে দিতে চাই ।” তাতে রাখাল পূর্ণ সম্মতি দিলেন, আর বললেন, “বেশ 
ত, আমি ত এই চাই তোর কাছ থেকে।” 


তারপর রাখালের দেওয়া উপাদান নিয়ে 100611), 968৬16৬/-তে ১৯২৪ লালের 
ডিসেম্বর সংখ্যায় একট! প্রবন্ধ বার করলুম। তার নাম দিলুম 41018৬10181) 01195 ৪170 
06 89801111100 01 110101) 01111280101) | তাতে মহেন্জো-দড়ো আর ভারতের 
অন্য জায়গার প্রাগার্ধয জাতিদের সঙ্গে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের /১99981। জাতির সঙ্গে একটা 
যোগ অনুমান করি, আর ভারতের দ্রাবিড় জাতি এই 99981) জাতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত, 
একথা কতকগুলি ভাষাতাত্বিক আর অন্য প্রমাণের বলে স্থাপিত করবার চেষ্টা করি। 
রাখালের প্রসাদে আমার লেখ] এই গ্রবন্ধটি মহেন্-জো-দড়ো আবিষ্ষারের সম্বন্ধে একটি 
প্রথম যুগের প্রবন্ধ, আর, বোধ হয়, কোন ভারতবানীর লেখ! প্রথম প্রবন্ধ! আমি বেশ 
গুছিয়ে রাখালের আবিষ্কারের কথা এতে লিখে দিই । এই প্রবন্ধ পরে ইউরোপে নান! স্থানে 
আলোচিত হয়। পারী (29115) সোসিয়েতে আঙিয়াত্তিক-এ অধ্যাপক 51৬৪1) 19৬1 এই 
খ্যার [109091) 99৬19// কয়েক কপি আনিয়ে একটি বিশেষ অধিবেশনে এই প্রবন্ধের 
আলোচনা করেন। কিছু কাল পরে 91 ০171) 1618151911-এর বড় বই বেরুবার আগে 
জর্মান গ্রাচারিদ্াা। সভার পত্রিকায় এক জার্মান পণ্ডিত মহেন্-জো-দড়োর উপরে একটি 
প্রবন্ধ লেখেন, বোধ হয় জর্জান ভাষায় এটি ছিল প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রবদ্ধেন্ন শেষের দিকে 
তিনি প্রমাণপঞ্ধী হিসেবে মহেন্-জো-দড়ে। সম্বন্ধে সেই সময় পর্যস্ত যা কিছু বেরিয়েছে তার 
খবর তিশি যতটা পেয়েছিলেন তার উল্লেখ করে দেন। আমার প্রবন্ধের খবর তিনি পেয়ে- 
ছিলেন৷ কিন্তু সেটি দেখবার সথযোগ তার হয়নি । আর আমার পদবীটাও তিনি সঠিক- 
ভাবে জানতে পারেননি । সেইজন্য তিনি আমার প্রবন্ধের লেখক হিসেবে আমার নাম দেন 
5. 1€. 01781716589 রূপে, আর 'চাউনজি” শবের বন্ধনীর মধ্যে ছাপিয়ে দেন (01780091]1 ?) 
_খুব সম্ভব কোন হাতের লেখা “নোট” থেকে ০9178019101 “? ছুটির মাত্রা পড়ে যাওয়ায় ও 
€৪1'কে ৭7” রূপে পড়ায় এই নামের বিকার । 


রাখাল এই প্রবন্ধ দেখে খুবই খুশী হন; এটা আমার কাছে একটা বিশেষ 
আত্মগ্রলাদের কথা। আমি বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর--আর এই প্রবন্ধ লেখবার 
পর তিনি আমাকে একেবারে অস্তরঙ্গ বন্ধু শ্রেণীতে গ্রহণ করলেন। কত সন্ধা! তার 
বাস। বাড়িতে আমি কাটিয়ে এসেছি--তার সরস গল্পের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে সমাজতত্ব, 
প্রত্ুতত্ব, শিল্পকলা, সাহিত্তানীতি প্রভৃতি কত বিষয়ে আলোচনা কয়েছি। তার সঙ্গে 
কথাবার্তা কওয়া ছিল মনের রসায়ন স্বূপ। নতুন কিছু না কিছু তিনি প্রায়ই আমাকে 
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বলতেন_এমন সহজ সাবলীল ভাবে যে তাতে ভারী জিনিসও হাল্ক1 হয়ে দেখা দিত। 
রাখালদাস তখন বনুমুত্রে ভূগছিলেন এবং এই ব্যাধিই কয়েক বৎসর পরে তার কালম্বরূপ 
হয়েছিল। তিনি ডাক্তারের পরামর্শ মত 56810 অর্থাৎ শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য, যেমন 
ভাত আলু আর চিনি বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আর তিনি বথাসম্ভব মাংস খেয়েই 
থাকতেন। রাখাল একটু ভোজনবিলাসী ছিলেন, আর যারা খাইয়ে লোক হয় ভারা 
খাওয়াতেও ভালবাসে । এই অন্ত রাখালের আতিথ্যও ছিল সর্বজনবিদিত। তীর 
নিজের এক বহুদিনের পুরাতন গোয়ানী রাধুনী ছিল--কোক্কনীভাষী খ্ীষ্টান_মাংস রান্নায় 
সে ছিল ওস্কাদ আর রাখাল সকাল সন্ধায় তারই রান্না খেতেন--আমাদেরও তার এই 
রাধুনীর রদ্বনকলার সঙ্গে বহুবার পরিচয় হয়েছিল। তবে সাধারণতঃ তার বৈঠকখানায় 
বসে শামরা চা, পাপর ভাজা, মুড়ি, কড়াই ভাজা, কখনও কখনও মিঠাই খাবার লন্দেশ-_ 
লঘু জলপানই করতুম। রাখালের গর্ব ছিল যে তার পূর্বপুরুষ আওরজজেব বাদশাহর 
কাছ থেকে কিছু জমাদরী পেয়েছিলেন। 

ইতিহাস-চর্চা প্রসঙ্গে মুসলমান যুগের কথা আলোচনা করবার জন্য তিনি কিছুটা 
ফার্সাও শিখেছিলেন ৷ তার বাড়ি ছিল বহরমপুর | মুশিদাবাদ বহরমপুরের বাদশাহী আর 
নবাবী আমলের কিছুটা হাওয়া! তর মনে বইত। মোগলাই আদব-কায়দা, রীতরসমূ, 
পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। বন্ধুবর শিশিরকুমার 
ভাদুড়ি যখন 'শাওরঙ্গজেব” অভিনয় করেন, রাখাল তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সতেরোর শতকে 
মোগল আর রাজপুত পোশাক-পরিচ্ছদ কায়দা-কান্ুন সম্বন্ধে শিশির ও তার দলকে তালিম 
দেন। নিজের হাতে 'আওরঙ্গজেব শিশিরের? মাথায় মোগলাই পাগড়ি বেধে দেন। মোগল 
দরবারের “কুঙ্সিশ' কি রকম হ'ত তা শিখিয়ে দেন। এই কুনিশের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। 
বাদশাহের সামনে ঝুঁকে মাটিতে ডান হাত ঠেকিয়ে তবে সেই হাত কপালে চুতে হত; 
আর সঙ্গে সঙ্গে বা হাত দিয়ে ব| কানের উপরে পাগড়ি ছুয়ে থাকতে হ'ড। এই কুশিশের 
ইতিহান তিনি একদিন আমাদের শুনিয়েছিলেন। একবার আকবরের বড় ছেলে সেলিম, 
ধিনি পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহ হয়েছিলেন, দরবারে তার মহামহিম পিতাকে বথারীতি 
কুনিশ করছিলেন! সে সময় পর্ধস্ত বা হাত দিয়ে পাগড়ি ছোবার রীতি ছিল না। কিন্ত 
শাহ্জ্বাদ! সেলিম যখন ডানছাত ভূমে ঠেকিয়ে আর মাথ| হ্থইয়ে ডানহাত দিয়ে যখন মাটি 
স্পর্শ করছিলেন তখন ত্বার মনে আশঙ্কা হ'ল, মাথার পাগড়ি বুঝি আল্গা হয়েছে, পড়ে 
যেতে পারে। দরবারে এরূপ ঘটন! একট! বড় দরের বেয়াদবী হবে। সেই জন্য যুবরাজ 
সেলিম ঝ। হাত দিয়ে পাগড়ি চেপে ধরলেন। তারপর ভান হাত দিয়ে ভূমিম্পর্শ করে 
যথারীতি মাথায় ঠেকালেন। এই নতুন ভঙ্গীটুক আকবর বাদশাহের কাছে বেশ ভাল 
লাগল, আর সেই থেকে তিনি নিয়ষ করে দিলেন যে দর়বারী কুনিশ এই ভাবেই করতে 
হবে। তিনি এইরকম নানান্‌ খুটিনাটি জানতেন আর 'বেশ চিত্তাকর্ষক ভাবে বলতেন 
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আর গ্রয়োগও করতেন। 

যদিও রাখালদাস মহেন্-জো-দড়ে। সম্বন্ধে তার বক্তব্য নিজের কথায় বলবার সুযোগ 
পেলেন না তাতে তিনি দমেন নি। মহেন্বজো-দড়ে। আর হুরগ্লাতে ঘষে সমস্ত মুদ্রা 
ব1 শিলমোহর পাওয়। গিয়েছিল ভাতে যে লিপি ছিল তার পাঠোদ্ধার তখনও কেউ করতে 
পারেননি, এখনও পর্যাস্ত কেউ পারেননি । এই লিপি পড়বার জন্য অনেকে আগ্রহান্থিত 
হলেন। রাখালদাস এই লিপি উদ্ধারের কাজে মেতে গেলেন। তবে তিনি ছিলেন নিছক 
পণ্ডিত-_আন্দাজী অনুমান খণ্ডের উপর দিয়ে চলতে চাইতেন না। এই লিপির পাঠোদ্ধার 
করবার জন্য তিনি মধ্াপ্রাচ্যের আর পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের যত প্রাচীন আর 
অগ্রাচীন লিপি ছিল, যেগুলির সজে মহেন্-জো-দড়োর লিপির সাদৃশ্তট বা সংযোগ থাকা 
সম্ভবপর ছিল,. সেই সব লিপ বিষয়ে বড় বড় প্রামাণিক বই আনিয়ে সেই সব লিপির 
গভীর চর্চা আরম্ভ করে দিলেন। এই জন্ত ষ্ঠাকে বিস্তর অর্থবায় করতে হয়েছিল, 
সময় দিতে হয়েছিল গ্রচুর আর পরিশ্রমও করতে হয়েছিল অগাধ । ভারতের এই প্রাচীন 
পিপর উদ্ধারের চেষ্টা তার জীবনের শেষ কয় বৎসঙ্ক্রের প্রধান কর্ম হয়ে উঠেছিল। 

ইতিহাসের নষ্টকোঠীর পুনরুদ্ধারে রাখাল ছিলেন একপত্রী পণ্ডিত। আর সে 
বিষয়ে তার গুণপন। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরাই বুঝবেন, কিন্তু তিনি এর চাইতেও আরও বড় 
ছিলেন। তিনি ষে কেবল তথ্যের মধ্যেই ডুবে ছিলেন তা নয়, তথ্যের অন্তরালে যে রস 
ছিল মানবিকতাকে অবলম্বন করে তার তত্বও তার কাছে চাপ! ছিল না। তার প্রতিভ| যে 
কেবল 90181 অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ আর বস্ত-আশ্রমী ছিল তা নয়, উপরহ্থ তিনিও ছিলেন রসের 
ক্ষেত্রে দ্র্টা আর অঙ্ট।। রসম্থষ্টিকাধ্যে তিনি নিজের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আর শ্রেষ্ঠতা 
দেখিয়ে গিয়েছেন। এঁতিহাসিক উপন্তাস রাখালদাসের হাতে ভারতবর্ষে এক নতুন মধ্যাদা 
পেয়েছে । “ময়ুখ” ধর্মপাল+, “অসীম+, 'শশাঙ্', করুণা?” গ্রভৃতি সার্থক এতিহাসিক উপন্তাল 
তিনি লিখেছিলেন, এ কথা সকলেই জানে। কিন্ত এতিহাসিক পারিপাশ্বিকের আর তার 
নতুন পটভূমিকার এত পুর্ণজ্ঞান নিয়ে তার আগে ভারতবর্ষে আর কেউ এতিহাসিক উপন্তাস 
লিখতে বসেন নি। রামরাম বন্থর 'প্রতাপাদিত্য চরিব্র'কে (১৮০১) বাঙ্গালা ভাষার গ্রথম 
এতিহাপিক উপন্তাস বল! বায় । আর রামরাম বন্থর অর্ধশতাব্দী আগে রায় গুণাকর 
ভারতচন্দ্র রায়ের “অমদামলগল+ও ছিল তখনকার কালের উপযোগী ছন্দোবন্ধ এতিহাসিক 
উপন্থাস। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের লেখা 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'-ও ( ১৮৬৯ ) বাঙ্ালার এক আদি ও 
প্রধান এঁতিহাসিক উপন্যাস, কিন্তু এই বইয়ে লেখক একটু অতিরিক্ত কল্পনারই আশ্রয় 
নিয়েছেন। রমেশচন্দ্র ও বস্কিমচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্যাস যে বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ রস-রচনা সে 
ব্ষিয়ে সন্দেহ নেই, আর এদের বই (এতিহাসিক আর সামাজিক উপন্তাস দুই-ই ) 
ভারতবর্ষের প্রায় তাবৎ ভাষায় অনূদিত হয়ে সেই সব ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে । এদের 
উতিহাসিক উপজ্তাসে গ্রাচীনের যথাযথ প্রতিফলনের চেষ্টা! আছে; আর সে চেষ্টাকেও সে 
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যুগের কথ! ধরলে সার্থক বলতেই হয়। এদের বইয়ে কিন্তু ইতিহাস ব্যাপারটা গৌণ, 
মুখ্যবস্ত হচ্ছে ঘটনার সমাবেশ আর চরিত্রচিত্রণ। রাখালদাসের গুরু হরপ্রসাদ শাহী মহাশয়ও 
তার “বেণের মেয়ে” উপস্তালে যেভাবে প্রসীন সামার্জক বাতাবরণকে জিইয়ে তুলেছেন, 
তা] অভুত-_তার পুর্বে আর কেউ এরসিষদে ৫তটা সার্থকণতা। দেখাতে পারেন নি। রাখালদাস 
আরও পরবত্তাঁকালের পুর্ণতর তথাসভার নিয়ে ইতিহাস আলোচনার আধারভূমিতে গড়িয়ে 
যে ক'থানি এঁতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন তা একাধারে উপন্যান আর এতিহাসিক 
চিত্র । তার কতকগুপি এতিহাসিক উপন্যাস হিন্দীতে অনুদিত হয়েছে-_-খার শুনেছি আরও 
অন্ত দুই একটি ভারতীয় ভাষাতে হয়েছে। তার 'প্রাচীন মুদ্।' নামে এ্ঁতিহাসিক 
গবেষণামূলক বইয়ের মতনই এঁতিহাসিক উপন্তাসের মাধ্যমেও বাঙ্গালীর তথা ভারতবাশীর 
99159 01 115001% অর্থাৎ ইতিহাস-বোধকেও মাঞ্জিত করে তুলতে সাহায্য করেছেন। 
রাখালদাসের এতিহাদিক উপন্যাসের প্রসঙ্গে তার লেখা আর ছৃ"খানি বইয্নেরও উল্লেণ করতে 
হয়। একখানি হচ্ছে 'হেমকণ। আর একখানি পাষাণের কথা?। এ জিনিল হচ্ছে বাঙ্গাল 
ভাষায় একেবারে সম্পূর্ণ নোতুন | মাহ্থষের এতিহাপিক প্রগতির মৃক দর্শক ও জড়ের মুখ 
দিয়ে নৈর্বযক্তিকভাবে ইতিহাসের ঘটনাবলী চিত্রপটের মত প্রকাশিত করে দেবার এই এক 
নতুন ভঙ্গী রাখালদাস বাঙ্গালী পাঠকের সামনে এনে দিলেন। 

রাখালদাসের সহ্ধমিণী কাঞ্চনমাল। দেবীও কতকগুলি উপন্যাস ও ছোট গল্প রচন! 
করে শ্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। বাঙ্গালার উপন্তাস-সাহিত্যের ইতিহাসে 
কাঞ্চনমাল! দেবীর নামও চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে, আর এই লেখক-দম্পতির কৃতিত্বের 
উল্লেখ এক সঙ্গে সকলকেই স্বীকার করতে হবে। 

“মুখেন মারিতং জগৎ”-_রাখালদাস অনেক সময়ে কথাবাায়, আলাপে-আলোচনায়, 
স্বরুচি-কুরুচি ও হুনীতি-ছুর্নীতি সম্বন্ধে তার স্প্ মত অকুন্ঠিত ভাষায় জোর গলায় বিঘোষিত 
করতেন, আর ধার। এই লব বিষয়ে একটু সঙ্কোচ অনুভব করতেন তাঁর ভাষ। আর প্রকাশ- 
ভঙ্গীতে তার! ভয় পেয়ে যেতেন, কারণ তিনি মৌখিক মালোচনায় রুচিবাগীশদের চটাবার 
জন্যই বেশি করে 0110017৬9100181 অর্থাৎ গতান্থগতিকতার বিরোধী হয়ে উঠতেন। কিন্তু 
তিনি তার আত্ান্তর চিস্তাধারায় সম্পূর্ণবূপেই এর বিপরীতই ছিলেন। সাহিত্যে বিষয়বন্ত 
আর প্রকাশভঙ্গী নিয়ে তিনি পর্ণভাবে ছিলেন নীতিনিষ্ঠ আর শালীনতাধমা। আমাদের 
যৌবনকালে বাঙ্গালাদেশে একটু আচমকা! অতি আধুনিক সাহিত্যের একটা নতুন ধারা এসে 
পড়ল। একটু উত্তরকালে 'শনিবারের চিঠি'র দল এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ করলেন । আমার 
মনে হয় রাখালদাসই এ বিষয়ে বাঙ্গালী সাহিত্যিক আর সাহিত্য-রসিকদের সতর্ক ও 
সচেতন করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই শতকের তৃতীয় দশকে বাঙ্গালা লাহিতাযও 
যে পথে চলছিল তার একটু খোঞ্জ নিলেই এ বিষয়ে রাখালদাসের আলোচনার 'ধারা আর 
তার মূল্য বুঝতে পারা বাবে। সে প্রপজের অবতারণ! করবার সময় ও শক্তি দুই-ই উপস্থিত 
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লেখকের নেই। তবে “সাহিত্যে পরকীয়াবাদ'-এর বিরুদ্ধে সামাজিক তথা সাহিত্যিক 
নীতি-পক্ষপাতী রাখালের অভিযানের কথা ন! বললে রাখালদাসের চরিত্রের একটা গভীর 
দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয় না। | 

আমি নিজে রাখালকে যতটুকু দেখেছি তার দোষক্রটি সত্বেও মোটের উপর তাকে 
একজন 9০9০৫ 1181) অর্থাৎ যাকে বলে খাটি মানুষ বলে মানতে হয় । রাখালের মধ্যে 
ছিল একট! এমন সরল ও অমায়িক ভাব, এমন একট! গুরণগ্রাহিতা, যে গুণগ্রাহিতার মধ্যে 
অহ্মিকার লেশমাত্র ছিল না-_সেটি সকলকেই মুগ্ধ করত। তিনি তার অন্থজকল্পদের 
দোষক্রটিও দেখাতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু তার ভাল মনে হত, তার তারিফ করে 
সেটুকুকে বাড়িয়ে দিয়ে উৎসাহ দিতেন প্রচুর। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা-প্রন্থত | 
রাখালের তিরোধানের পরে একবার আমি আজষেরে গিয়েছিলুম | সেখানে রাজস্থানের 
বিখ্যাত পণ্ডিত গোৌরীশঙ্কর হারা্টাদ ওঝার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সৌভাগা আমার 
হয়েছিল। ইনি তখন প্রায় স্চতিবর্ধ বয়ক্ক গ্রধীণ। একে এক কথায় রাজস্থানের 
হরপ্রপাদ শাস্্রী' বলতে পারা যায়। প্রাচীন আগ মধ্যযুগের রাজস্থানের ইতিহাস নিয়ে 
ইনি সার্থক গবেষণ। করেছেন, আর বহু প্রাচীন জেখের সম্পাঙ্গনা করে তা থেকে এতিহাপিক 
তথা বার করে দিয়ে গিয়েছেন । অনেক বৎসর হুয়ে গেল ইনি দেহরক্ষা করেছেন। হিন্দী 
ভাষায় ভারত্তীম লিপিবিষ্া সম্বন্ধে এর একখানি প্রামাণিক আর বেশ বড় বই জাছে। 
রাজস্থানের বিভিন্ন রাজ্যের অনেক লুধকথা। ইনি বার করেছেন, অনেক জটিল তথ্যের 
সমাধান করে দিয়েছেন। এর পাশ্ডিত্যের কথা আর ব্যক্তিত্বের কথা আমরা জানতুম। 
আজমেরে যখন তার সঙ্গে প্রথম দেখ] হ'ল, তখন আমাদের দলে যতদুর মনে হচ্ছে বন্ধুবর 
ডক্টর কালিদাস নাগও ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্বলিশি আর এতিহাসিক লেখ 
ইত্যাদির আলোচনার কথা উঠল। ওঝাজী আমাদের কাছে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরগ্রসাদ শান্্ী 
আর রাখালদাসের অকুঠ প্রশংস। করলেন। তিনি হিন্দীতেই কথা বলছিলেন । তিনি 
বললেন, 'রাখালদাসের সম্বন্ধে একটি ঘটনা আপনাদের বলি, তাইতে আপনারা বুঝবেন 
লোকটির পাগ্ডিত্য যেমন ছিল অসাধারণ চরিত্র মাধুর্ও তেমনই ছিল অত্যন্ত হ্থায়গ্রাহী।, 
ওঝাজী একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন__যথারীতি তিনি চৌরঙীতে ইতিয়ান মিউজিয়াম 
ভবনে পদার্পণ করে আর এর প্রত্বতত্ববিভাগে প্রাচীন মৃতি, লেখ ইত্যাদি যেখানে রক্ষিত 
হয়ে আছে সেই ঘরগুলিতে তন্ন তল করে নিজের অভ্যাস-মত দেখতে থাকেন। 
শিলালেখগ্ুলি যে ধরে রক্ষিত আছে সেখানে.ভিনি আসেন। কতকগুলি শিলালেখ সম্বন্ধে 
তাঁর কৌতৃহুল হয়, আর অন্ত কতকগুলি তাত্রপট আর অন্ত লেখ বা গ্যালারিতে তখন 
প্র্মশিত ছিল না, সেগুলির সম্বন্ধে তার মনে অহুসন্ধিৎসা জাগে । তিনি দেখলেন যে একটি 
মোটা! বাঙ্গালীবাবু কোট প্যান্টালুন আর টাই এ'টে সেই গ্যালরিগুলির পর্যবেক্ষণ করছেন-_ 
সঙ্গে নাছে উর্দিপরা৷ আরদালী আর কেয়ানী। অন্ুমানে বুঝলেন যে ইনি মিউজির়ামের 
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কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হযেন। কোথায় কি আছে তীর জানা সম্ভব। ওঝাঁজী এগিযে 
এসেংত্বাকে ছুই একট! লেখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। তাতে এ সাহ্বী পোশাকে বাঙ্গালীটি 
বিশ্রেষ সৌজন্য সহকারে তিনি য| যা দেখতে চান তাঁকে দেখিয়ে দিলেন আর ওঝাজীর সঙ্গে 
আলাপে তিনি বুঝতে পারলেন যে ওঝজী এসব বিষয়ে বেশ ভালো করে চট্চ। করেছেন। 
অনেকক্ষণ এইভাবে তাদের দু'জনের বিচ্যার আলোচন! করবার পর এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি 
ওঝাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি ভারতবর্ষের প্রত্বতত্বে দেশছি প্রকাণ্ড পণ্ডিত। 
বাঙ্গালাদেশের শিলালেখ প্রভৃতিরও এত খবর রাখেন, দয়! করে আপনার পরিচয়টি আমাকে 
দেবেন? কার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করে আমি ধন্য হলুম?” 

ওঝাজী এই সৌজন্তপূর্ণ আর বিনীত ভাবের কথা শুনে নিজের নাম বললেন। নাম 
শুনেই লঙ্গে সজে এই বাঙ্গালী সাহে্বটি ঝুঁকে প্রণাম করে ছু'ছাত দিয়ে ওঝাজীব 
পদধৃলি নিলেন আর বললেন, “মাপনি আমর গুরু, আমাকে আপনার পদধূলি দিন।” 
ওঝাজী আশ্চর্ধ্য হয়ে ই। ই! করে তাঁকে বারণ করবার চেষ্টা করলেন। বলা বাহুল্য এই 
বাঙ্গালী সাহেবটি ছিলেন রাখালদাস। তিনি ওঝ।জীকে জানিয়ে দিলেন যে তার বই আর 
লেখ! পড়ে তিনি রাজস্থানের অনেক নোতুন তথ্য জেনেছেন আর ওঝাজীর দৃষ্টিভঙ্গী আর 
আলোচন।-পদ্ধতি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন । আর এই হিসাবে তিনি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেছেন। ড্রোণে একলব্যে মিলন হল এবং এতে প্রোণ একলব্ের অনুষ্ঠ যাঞ্র। করলেন না। 
্রচুব শ্রদ্ধা! আর ভালবাসা নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। পরে হখন রাখালদাস প্রত্বতবব 
বিভাগের চাকরি ছেড়ে কাশী বিশ্ববিষ্ঞালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস আর সংস্কৃতি 
বিষয়ে অধাপক হন তখন গৌরীশঙ্কর হীরা্টাদ ওঝাজী নিজের পুত্র রমেশচগ্দ্রকে কাশী 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে রাখালদাসের শিষ্ুত্ব করবার জন্য কাশীতে পাঠিয়ে দেন। আর রাখালদ[সও 
যথাশক্তি গুরুপুত্রকে বিদ্যাদান করে ওঝাজীর প্রতি তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পরিচয় দেন। 

এই হচ্ছে মানুষ রাখালদাসের চরিত্রের একটু পরিচয়। এখন তীর তিরোধানের 
গ্রায় আটাশ বৎসর পরে যখন তার কথা মনে হয় তখন বেশি করে অনুঙ্জকল্প বলে আমাকে 
আকুল করে তার ব্যক্তিত্ব শার নেহপ্রবণ হৃদয়, তার একট| সহজ সৌবন্য। নানান দিক 
দিয়ে বিচার করলে তিনি একটা পুরো মানুষ ছিলেন। ব্যকিত্ব মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই 
অবসিত হয়ে বায় । আর সেই ব্যক্তিত্বের গৌরব যায়! দেখেছে তার তিরোধানের পরে তার 
আর কিছুই অবশেষ থাকে না, কিন্ধু তার জানের ভাণ্ডার থেকে, তার অভিজ্ঞতা, অনুভূতি 
ও উৎস থেকে যে তথ্য আর রস দিয়ে গিয়েছেন তা চিরকাল ধতদিন মানসিক সমাজে 
কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী গ্রতিত্তার আদর থাকবে ততদিন লুধধ হবার নয়। 


২৯ চৈত্র ১৩৮১ (১২ এপ্রিল ১৯৭৫) পরিষদ্‌ মন্দিরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতিতম জন্মবর্ধপৃতি 
উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে আচার্ধ্য ঞহ্ননীতিকুষার চট্োপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধের এই পুরাতন পাগুলিপিটি 
প্রদর্শিত হয়। টউনিহাত ১৯৩* হ্বীঃ, সুনীতিকুমারের পাঙুলিপিটির রচনার তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮। 

--পরিবৎ-সম্পাদফ 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীদীনেশচজ্জ সরকার 


তেইশ বংসর পূর্বে আমি “ইতিহাস” পত্রিকা» 'এতিহা'দিক রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায়? শীর্ধক এক্টিপ্রবন্ধ পিখিয়াছিলাম | কিম়ংকাল পরে এ পত্রিকায় আমার 
্ব্গায় সহপাঠী চারচন্ত্র দাশগুপ্চের 'মু্রাতত্ববিদ রাখালদাস?ৎ 'এবং আমার রাখালদাসের 
উড়িম্ার ঈতিহাস”* সংজ্ঞক কারও দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ্রিত্ত হয়। আমার প্রথম 
প্রবন্ধটর উপসংহারে বলা হইম়াছিল, “রাখালদাসের ম্তায় কৃতী বাঙ্গালীর জীবন এ অবদান 
বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা হয় নাই, ইহা আমাদের ছুর্ভাগোর বিষয় । “বাঙ্জালার ইতিহাস” 
গ্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ গ্রস্থকারের মৃতার কয়েক বৎসর পরে তীহার অন্যতম নুহ 
এঁতিহাসিক শ্রীঘুক রমেশচজ্ মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পৃস্তকখানির 
ভূমিকায় শ্রীতুক মজুযদার স্বর্গ বন্ধুর সন্থন্ধে ঘে সংক্ষিপ্ত আলোচন| করিয়াছেন, রাখালদাস 
সম্পর্কে অন্ুসন্ধিৎস্থ বাক্তির উহ্ধাই একমাত্র উপজীব্য। ট্ল্লিখিত ভূমিকার শেষদিকে 
লেখক ভবিষ্যতে রাখালদাসের বিস্তারিত জীবনী আলোচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়। 
আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছিলেন । কিন্তু এই আশা এ পর্ধস্ত ফলবতী হয় নাই। 
রাখালদাসের বন্ধুবর্গের মধ্যে মজুমদার মহাশয় বাতীত শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ প্রভৃতি আরও 
অনেকে জীবিত আছেন। তাহার। সকলে রাখালদাসের সহিত তীহাদের ব্যক্তিগত 
সম্পর্কের কাহিনী প্রকাশ করিলে স্বগাঁয় তিহাসিকের বৈচিত্রাময় জীবনের অনেক ঘটন! 
অনুসন্ধিৎভু নবীনদিগের জানিবার স্বযোগ হয়।” আজ দেখিতেছি নাগমহাশয় এবং 
সে-যুগের আরও অনেকে আমাদিগকে ছাড়িয়। গিয়াছেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে 
মজুমদার মহাশয় আজও আমাদের ষধ্যে আলিয়া আমাদিগের আনন্দ ও তাহ বর্ধন 
করিতেছেন। কিন্তু তিনি এখন বৃদ্ধ। স্থৃতরাং রাখালদাল সম্পর্কে লিখিবার দায়িত্ব 
আমাদের মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত ভরুণবয়ন্ক কাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে । 

গ্রাচীনকালের ভারতীয়গণ তাঁহাদের গৌরবোজ্জল ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। 
ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সমঘ হইতে পুরাতন শিলালেধ, তাত্রশাসন ও মুদ্রো্দির 
সাহায্য প্রাচীন ভারতের সেই লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের বিজ্ঞানসম্মত চেষ্ট! স্থচিত হয়। এই 
উদ্দেশ্টে ভারড়ীয় সাহিতোর প্রাচীন গ্রন্থপমূহ্রও বিশ্লেষণ চলিতে থাকে । ক্রমে মৃত্তিকা 
খনন করিয়৷ ভারত সংস্কৃতির বিলুপ্ত নিদর্শনসমূহ আবিধার ও সেগুলি সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা! 
হয়। প্রথমদিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই কার্ধো ব্রতী ছিলেন। ক্রমে ভারতীয় 
পণ্ডিতেরাও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। যেসকল ভারত-সন্তান এই প্রশংসনীয় 
কার্ধেয জীবনপাত্ত করিয়াছেন, তীছাদের মধ্যে স্বর্গা্ বাঙালী এঁতিহাসিক ও পুরাতত্ববিদ্‌ 
রাখালদাল বন্দযোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অনন্থসাধারণ। | 
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রাখালদাসের কর্মজীবন বিশ পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে। এই অল্প সময়ের মধ 
তিনি নান! বিষয়ে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন যে, আমরা তাহার 
পাণ্ডিতা ও অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মন্তক অবনত না করিয়া! পারি না। ভারতীয় ইতিহাস ও 
পুরাততচর্চার ক্ষেত্রে আর কাহাকেও এইরূপ অল্পপময়ে এত অধিক রচনা প্রকাশ করিতে দেখা 
যায় নাই। রাখালদাস বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। পুরাতন লেখাদির পাঠ ও ব্যাধ্যা, 
প্রাচীন ও মধাযুগীয় মুদ্রার এতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয়, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পনিদর্শনের মূলা- 
বিচার, লেখমুদ্রাদির লাহাযো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন যুগের প্রামাণিক ইতিহাস 
রচনা, খনন দ্বার! প্রাচীনযুগের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার ও উহার সংরক্ষণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
পটভূমিকায় মনোরম উপন্থাস প্রণয়ন -এইরূপ নানা ধরণের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সমান 
কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। যে মোহেন্জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ মানব সভ্যতার জন্মভূমি 
হিনাবে ভারতকে আজ মিশর, মেসোপোটামিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত এক পংক্িতে 
দাড় করাইয়াছে, উহার প্রতি রাখালদাসই সর্বপ্রথম জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
মোহেন্জো-দড়ো! আবিষ্ষারকে পুরাবিদ রাখালদাসের কীতিন্তস্ত বল! যাইতে পারে। 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাবের ১২ই এপ্রিল (বাংলা ১২৯২ পালের ১ল! বৈশাখ ) মুশিদাবাদ জেলায় 
বহরমপুর শহরে রাখালদাসের জন্ম হয়। তাহার পিতা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মুশিদাবাদের 
নিকটবত দাদাপাড়া গ্রামের এক ধনী ব্রাঙ্ষণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। কলিকাতায় 
হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া মতিলাল বহরমপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই 
ব্যবসায়ে স্থপ্রতিটিত হন। মতিলালের দ্বিতীয় পক্ষের পত্বী আটটি সন্তান প্রপব 
করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে মাত্র একটি বীচিয়া ছিল। এই শিশুই পরব্তঁকালের 
স্বনামধন্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । | 

রাখালদাসের প্রথম জীবন অতিরিক্ত ভোগবিলাসের মধ্যে কাটিয়াছিল। ধনী 
পিতার দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র জীবিত পুত্র বলিয়া বালযকালে তাহার আদর যত্বের সীম! 
ছিল না। পিতামাতার কাছে তীহার নানারকমের অসঙ্গত আবদারও প্রশ্রয় পাইত। 
ইহার ফলে রাখালদাস প্রথম জীবনে সংষম শিক্ষার স্থযোগ পান নাই। এই শিক্ষার অভাব 
পরিণামে তাহার অশেষ দুর্গতির কারণ হইয়াছিল। 

কিশোর বয়সেই রাখালদাসের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০০ গ্রীষ্টাবে 
পনর বৎসর বয়সে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল হইতে মাসিক পনর টাক] বৃতি পাইয়া 
তিনি এনট্রান্স, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পরই উত্তরপাড়ার জমিদার নরেন্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্ত| কাঞ্চনমালার সহিত তাহার বিবাহ হয়। কাঞ্চনষালা 
বিছুধী ও গুণবতী ছিলেন। উত্তরকালে তাহার রচিত 'শনির দশা” উপন্যাস খ্যাতিলাড 
করিয়াছিল। ১৯০৩ থ্রীষ্টাবে রাখালদাস কলিকাতা প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে প্রথম 
বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয় 
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এবং তিনি নানা বৈষয়িক গোলমাল ও মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া বিব্রত হন। 
তাহার প্রথম পুত্র অসীমচন্দ্র এই সময়ে জন্ম গ্রহণ করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস 
ইতিহাসে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাবে ইতিহাসে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এম. এ. উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে ১৯০৯ খ্রীষ্টাবে তাহার দ্বিতীয় 
পুত্র অদ্রীশচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল । 

কৈশোরেই রাখালদাসের হৃদয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ 
সঞ্চারিত হইবার স্থযোগ ঘটে। কলিকাতা প্রেলিডেন্সপী কলেজে এফ. এ. পড়িবার সময় 
তিনি স্থগ্রসিঙ্ধ পণ্ডিত রামেন্ত্রন্ন্দর ত্রিবেদী এবং হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্পর্শে 
আমিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি গ্রাচীন ভারত »ম্পকিত জ্ঞান অর্জনের সযোগ পান। 
হরপ্রসাদ শাহী মহাশয়কে রাখালদীস, তীহার গাচ্ায বিছ্যাশিক্ষার গুরু বলিয়! উল্লেখ 
করিতেন। এই সময় থিওডোর ব্লক সাহেব ভারত সরকারের পুরাতত্ব বিভাগের অন্তর্গত 
কলিকাতার ভারতীয় গ্রদর্শশালায় পুরাততৃ সন্বন্ধীয় শাখার নুপারিণ্টেত্ডেণ্ট, ছিলেন। 
রাখালদাস ভারতীয় পুরাতত্ব বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য প্রায়ই প্রদর্শশালায় যাতায়াত 
করিতেন। এই স্থত্রে স্পপ্ডিত ব্লক সাহেবের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠত1 ও সৌহ্‌ছ্য জন্মে । 
ব্লক সাহেব প্রাচীন হিম্ছু যুগের এবং পরবর্তা মুসলমান আমলের শিলালেখাদি পাঠে 
স্থনিপুণ ছিলেন । তাহার সাহচর্য ও শিক্ষায় রাখালদাস শীত্তই প্রাচীন লিপি পাঠে দক্ষতা 
অর্জন করেন। ব্লক সাহ্বেকেও তিনি তাহার অন্যতম গুরু বলিয়া শ্বীকার করিতেন। 
719 01011) 01 09 8917991 90110 সংজক গ্রন্থটি রাখালদাস তাহার গ্রতুলিপিতত্ব- 
শিক্ষার এই ছুই গুরুর নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। 

বি. এ. পরীক্ষা পাশ করিবার পৃর্বেই রাখালদাস প্রাচীন লেখ ও মুদ্রা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যে সকল প্রবন্ধ রচন! করেন, তন্মধ্যে 
গয়। জেলার অন্তর্গত গুরপাতে প্রাচীন কুকুটপাদ বিহারের অবস্থান নির্ণয় বিষয়ক রচনাটি 
১৯০৬গ্রীষ্টাবধে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মালয় উপঘবীপে 
অবস্থিত কতকণলি মৃণ্ুর ফলক এবং শক-কুষাণদিগের মুদ্রা সম্পর্কে তাহার অপর ছৃটি প্রবন্ধ 
১৯*৭ ও ১৯০৮ খ্রীষ্ঠাবে এ পত্রিকাতে« প্রকাশিত হুইরাছিল। রাখালদাসের এই সময়ের 
রচনাবলশর মধো ১৯০৮ ত্ীষ্টাবে 11101817 /17000815 (8017108$) তে প্রকাশিত* ভারতীয় 
ইতিহাসের শক-কুষাণ যুগ সম্বন্ধীয় পঞ্চাশপৃষ্ঠাব্যাগী বিরাট প্রবন্ধটি তাহার পাগ্ডিত্যের খ্যাতি 
দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। প্রাচীন পণ্ডিত 10917 /. 51010) তাহার 6811 
11500 ০01 11018 সংজ্ঞক স্থবিখ্যাত গ্রন্থে *ক শক-কুষাণ ইতিহাস সম্পর্কে যুবক 
রাখালদাসের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

১৯১* খ্রীষ্টাব্দে এম. এ, পরীক্ষ! পাশ করিবার পূর্বেই রাখালদাসের পাগ্ডিত্যের খ্যাতি 
এত বৃদ্ধি পায় যে, অনেকেই তাত্রশাসন ও প্রাচীন যুদ্র! পরীক্ষার জন্ত তাহাকে আহ্বান 
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করিতেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ প্রদর্শশালার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমঙ্ত্রিত হইয়া তিনি উহার 
পুরাতত্ব শাখার বস্তসমূহের তালিক! প্রস্তত করিয়া! দেন। এই সময় 3181019101) সাহ্ে 
তাহার আবিষ্কৃত সমাচার দেবের ঘুঘরাঁহাটী তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারভার রাখালদাসের হন্যে 
গত করেন। ইতিমধ্যে আফগানিস্থানের আমীর কলিকাতা অবস্থানকালে এসিয়াটিক 
সোসাইটীর সভাপতিকে পরীক্ষার জন্য কতকগুলি প্রাচীন অস্কচিহ যুক্ত মুদ্রা দিয়াছিলেন। 
এ গুলির পরীক্ষার ভারও রাখালদাসের উপর অপিত হয়। এ সময় রাখালদান ২২।২৩ 
বৎসরের যুবক এবং ছুইটি পুত্রের পিতা । এই অবস্থায় এত অল্প বয়সে এতখানি খ্যাতি 
লাভের ফৌভাগ্য ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ব চর্চার ক্ষেত্রে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে 
বলিয়। শুনি নাই। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় রাখালদাসের অনেক- 
গুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয। এগুলির বিষয়বন্ত ছিল-_মথুরা হইতে প্রাপ্ধ শক-কুষাণ যুগের 
লেখাবলী, প্রাচীন সপ্তগ্রাম, আসামের লেখযুক্ত কামান, প্রথম কুমারগুপ্তের লেখহুয় এবং 
লক্ষণ সেনের মাধাইনগর তাত্রশাসন। 

১৯১০ খ্রীষ্টাব্বের ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাখালদাস কলিকাতার ভারতীয় প্রদর্শশালায় পুর।- 
তত্ব শাখার জনৈক সহকারী নিযুক্ত হন। তাহার পাপ্তিত্য ও কম্মদক্ষতায় সন্থষ্ট হইয়! পুক্।- 
তত্ব বিভাগের তৎকালীন সর্বাধ্যক্ষ সার জন মার্শাল সাহেব রাখালদাসকে ১৯১১ শ্রী্টাকের 
১ল! নভেম্বর & বিভাগের সহকারী স্থপারিপ্টেণ্ডেন্টের উচ্চপদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিলেন। 
রাখালদাসের জ্ঞানগরিমীয় মুগ্ধ হইয়! বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাহাকে ১৯১৭ গ্রীষ্টাবে পশ্চিমচক্রের 
স্থপারিন্টেত্েণ্ট পদে উন্নীত করেন। পরবত্তা ছয়বৎসরকাল রাখালদাস তাহার পুণাস্থিত 
কার্যালয় হইতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন সাংস্কাতিক নিদর্শন আবিফার ও 
সংরক্ষণে অদম্য উৎসাহের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় তৎকালীন বন্ধে প্রেসিডেন্পীর 
কীতিচিহগুলি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা হয় এবং উহ সরকারী অনুমোদন লাভ করে। এই 
সময়ের অভিজ্ঞতার ফলম্বদপ তিনি বাদামি, ব্রিপুরী ও ভূমারার মন্দিরাদি সম্বন্ধে কয়েক- 
খানি পাণ্ডিত্যপৃর্ণ গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন। 

১৯২২ থ্রষ্টাব্ধের গোড়ার দিকে শীতকালে রাখালদাস লিচ্ুদেশের লারকানা জেলার 
যোহেনজোদরে। অর্থাৎ মরার টিপি নামক স্থান পরিদর্শন করেন এবং এ স্থানের মৃত্তিকা ত্বপ- 
সমূহে খননকার্ধ আরম্ভ করেন। ছুঃখের বিষয়, শীঘ্রই গরম পড়িয়া যাওয়ায় এবং এ কার্ষের জন্ত 
উপযুক্ত অথ নির্দিষ্ট না থাকায় খননকার্ধ বেশীদুর অগ্রদর হইতে পারে নাই। কিন্তু সামান্য 
খননের ফলে রাখালগ্দাস সেখানে স্থপ্রাচীন সাংস্কৃতির যে নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
উহ! হইতেই তিনি মোহেন্জোদরোর গুরুত্ব এবং প্রাচীনত্ব বুঝিতে পারিলেন এবং ফলে 
পুরাতত্ব বিভাগের কতৃপক্ষ এঁ স্থানে ক্রমাগত খননকার্ধ চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। 
মহেন্জোদরোতে চার পাচ হাজার বৎসরের পুরাতন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিফারের ফলে 
ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত। নিঃসংশকষে প্রমাণিত হইয়াছে । এই আবিষ্কারের গৌরব থে 
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মূলতঃ রাখালাদসের প্রাপ্য মার্শাল সাহেব তাহার 11079110-0810 870 109 11003 
01/1128101) সংজ্ঞক সুবিখ্যাত গ্রন্থে একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
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এই প্রসঙ্গে বল! গ্রয়োজন যে, প্রাচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কারের ব্যাপারে 
রাখালদাস যেন একটি স্বাভাবিক সৃপ্ৃ্টির অধিকারী ছিলেন । যেখানে অপরে কোন মূলাবান 
দ্রবোর অস্তিত্ব সন্দেহ করিত না, সেরূপ স্থান হইতেও তিনি অনেক সময় এতিহাসিক 
গুরুত্বপুর্ণ গ্রত্ববস্তসমূহ আবিফার করিতেন। কেবল যে মোহেন-জো-দরে! আবিফারেই 
তাহার এই সুস্াহভূতির পরিচয় পাওয়! যায় তাহা নহে। গয়া, ঢাক! প্রভৃতি কতিপয় 
স্বানেও তিনি অদ্ভুত ভাবে কতকগুলি মৃল্যবান্‌ প্রাচীন লেখ আবিষ্ধার করিয়াছলেন। 
এঁতিহাপিক সত্য নির্ধারণের ব্যাপারেও রাখালদাস কখনও কখনও এই ৃক্দৃষ্টির পরিচয় 
দিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অতি ক্ষীণ গ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যে অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উত্তরকালে আবিষ্কৃত প্রমাণ হইতে তাহার সমর্থন পাওয়া গিম়্াছে। 
উদ্দাহরণ স্বরূপ ২৮৩ সংবৎসরের পটিয়াকেল্পলা শাসনের তারিখে গুপ্তাবের ব্যবহার, ১১৬১ 
খ্ীষ্টাৰে গোবিন্দপালের রাজ্যারস প্রভৃতি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যায়। আবার কোন কোন 
ক্ষেত্রে তাহার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইলেও সত্যের নিকটবর্তী দেখা গিয়াছে । যেমন উড়িস্তার 
ভৌমকরবংশের ব্যবহৃত সংবৎসরের আরম তিনি ৭৭৮ খীষ্টান্ধ বলিয়াছিলেন। ইহা! 


সংখ্য। £ ২-৪ ৃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় €১ 


প্রকৃত তারিখ অর্থাৎ ৮৩১ শ্রীষ্টান্দের খুবই নিকটবর্তা। অবশ্ট একথাও শ্বীকার করিতে 
হইবে যে রাখালদাসের কোন কোন সিদ্ধান্ত অল।র প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন তাহার মতে 
খড়গবংশীয় দেবখড়া ধর্মপালের পরবর্ভাঁ সেনবংশীয় লক্্ণসেনের মাজত্বের ১১১৯ গ্রীষ্টাবে 
আরম এবং ১১৭০ খ্রীষ্টাঝের পূর্বে শেষ ইত্যাদি, ইত্যাদি । কোন কোন ক্ষেত্রে রাখালদাসকে 
নিজের ভ্রান্ত যত পরিত্যাগ করিতেও দেখা গিয়াছে । যেমন ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার- 
দেবের ভাশাসনসমূহকে তিনি প্রথমে জাল মনে করিতেন; কিন্তু পরে এই মত পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন। 

মোছেন-জো-দরোতে অবস্থানকালে রাখা লদাসকে যে শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে 
হইয়াছিল, উহার ফলে পুনায় ফিরিয়া তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হুন এবং বাধ্য 
হইয়। এক বৎসরের ছুটি লন। ইহার অল্পকাল পূর্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র অসীমের মৃত্যুতে নিদারুণ 
শোক পাইয়াছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাবের জুন মাপে রাখালদাল পুরাতত বিভাগের পুর্বচক্রের 
স্থপারিণ্টেণ্টেরূপে কলিকাতায় আসেন। অতঃপর তিনি উত্তরবাংলার রাজশাহীজেলার 
অন্তর্গত পাহাড়পুরে খননকার্ধ আরত্ত করেন। এই স্থানে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের যে 
সকল প্রাচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও কৃতিত্ব অনেকথানি 
রাখালদাসের প্রাপা। 

১৯২৬ খ্ীষ্টাবে ভরণ-পোষণের জন্য সামান্য কিছু পেনশন দিয়া রাখালদাসকে সরকারী 
কার্ধ হইতে অপ্থত করা হয়| জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত ভেড়াঘাটের চৌষটি যোগিনীর 
মন্দির হইতে একটি যূতি অপলারণের অভিষোগে প্রথমে তাহাকে অস্থায়ীভাবে কর্মচাত 
করাহ্য়। এই অভিযোগ প্রমাণিত ন! হইলেও অন্যান্য কয়েকটি ব্যাপারে সন্দেহ করিয়! 
তাহাকে কর্মচ্যুত করা হইল। অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও কর্ণ-দক্ষতার অধিকারী হইয়াও 
এইরূপে রাখালদাস অদূরদণিত। এবং ছুরদৃষ্বশতঃ নিগৃহীত হইলেন । তিনি বিপুল পৈত্রিক 
সম্পত্তির অধিকার পাইয়াছিলেন । তদুপরি তাঁহার মাতামহীর সম্পত্বিও তিনি উত্তরাধিকার 
সুত্রে লাভ করেন। কিন্তু রাখালদাসের অমিতব্যয়িভার জন্ত সে সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল। 
তাহার রাজকীয় চালচলনের কথা পুরাতত্ব বিভাগের প্রাচীন কর্মচারীর মুখে শুনিয়াছি। 
যখন টাকায় আধমণ-একমণ চাউল পাওয়। যাইত নেই সময়ে রাখালদাস বেলষ্টেশনের 
কুলীকে দশটাকা বখশিস করিতেন। তিনি পুরাতত্ব বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের 
সহিত সমান চালে চলিতেন এবং সাহেষের মুখের উপর ফুক করিয়া 
লিগারেটের ধোয়! ছাড়িতে সক্কোচ বোধ করিতেন না। এদিকে মার্শাল রাখালদাসের 
পাণ্ডিত্যকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা! করিতেন। শুনিয়াছি, ভিনি যখন জানিলেন যে, চৌবটি যোগিনী 
মন্দিরের পুরোহিত রাখালদাসের নামে আদালতে নালিশ করিয়াছেন এবং বুঝিলেন যে 
রাখালধাসকে রক্ষ। কর! তাহার হাতের বাহিয়ে চলিয়া! গিয়াছে, তখন অসহায়তাবে কেবল 
বলিযাছিলেন, ৪০০1 11. 88170911) | 2০০1 10117 88191] | 
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কর্মচাত হইয়া রাগালদাস অর্থাভাবে দারুণ কষ্ট পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে ভিনি 
দুরারোগা বাধিতে ৪ ভূগিতেছিলেন। এই, ছুর্দিনে রমাপ্রপাদ চন্দ মহাশফের পরামর্শে 
উড়িত্যার ইতিহাস বিধমক বিরাট গ্রন্থগানি লিখিয়! তল্লন্ধ অর্থে তাহাকে কোনরূপে সংসার 
চালাইতে হইয়াছিল । মমুরভঞ্চের পুরাতবন্ুরাগী মহারাজ এই গ্রন্থের ব্ায়ভার গ্রহণ 
করেন এবং 'প্রবাসী” সম্পাদক হ্বনামখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার প্রকাশনার 
দায়িত্ব লন। যে অবস্থায় রাখালদাস এই গ্রস্থথানি লিখিয়াছিলেন তাহা! হইতে কেহ যেন 
মনে না করেন যে, দুরবস্থায় তাহাকে সাহাধ্য করিশ্বার উদ্দেশ্েই উহা! লিখিবার ভার 
ততপ্রতি অপিত হুইয়াছিল। বস্ততঃ সে সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার যোগ্যতম বাক্তি 
ছিলেন রাখালদাপ। কারণ ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উড়িস্তার প্রাচীন ইতিহাস ও 
তাম্রশাসনাদি সম্বন্ধে নান! প্রবন্ধ রচন। করিয়। এ অঞ্চলের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি 
স্থগ্রতি্ঠিত হইয়াছিলেন। একমাত্র পুরাতত্ব বিভাগের এপিগ্রাফিয়া ইত্ডিক সংজ্ঞক 
পত্রিকাতেই তিনি উড়িষ্যার আটটি তাম্রশাসন এবং বন্ধ সংখ্যক গুহালেখ প্রকাশ করেন। 
এততদ্বাতীত উড়িয্যা! সম্পর্কে তিনি অপর যে সকল রচন। প্রকাশ করিয়াছিলেন তন্মধো বিহার- 
উড়িয্য।-গবেষণা-সমিতির পত্রিকা এবং এশিয়াটিক সোপাইটার পত্রিকাতে প্রকাশিত 
কতকগুলি প্রবন্ধ অতান্ত মূল্যবান্‌। 

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয় রাখালদাসকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 

ও সংস্কৃতি বিভাগে মণীন্্রচ্্র নন্দী অধ্যাপক নিযুক্ত করায় তাহার কিঞ্চিৎ অর্থকষ্টের উপশম 
হুইয়াছিল। কিন্তু বিলাস এবং অপবায়ে অভ্যান্ত রাখালদাস এই আয়ে ত্বাচ্ছন্নাবোধ করিতে 
পারেন নাই। বিশেষত: ছুঃখশোকে তাহার শরীর মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ১৯৩5 
খীষ্টাব্ধের মে মালে (বাংলা ১৩৩৭ সালের ৯ই 'জাষ্ঠ শুক্রবার) একমাত্র জীবিত পুত্র 
অদ্রীশকে নি:সম্ধল অবস্থায় ফেলিয়! মাত্র পয়তালিশ বৎসর বয়সে রাখালদান কলিকাতায় 
গ্রাগত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে তাহার কলিকাতার বাড়ীবানি ধিক্রয় করিতে 
হুইয়াছিল। রাখালদাসের এই শোচনীয় পরিণাম ম্মরণ করিয়া আমাদের চক্ষু অশ্রুশিক্ত হয়। 
রাখালদাসের অগণিত প্রবন্ধ বজীয় এপিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিক|, বিহার রিসার্চ 
সোলাইটীর পত্রিকা, €0101810119 10108, লগ্ডনের রয়্যাল এপিয়াটিক সোসাইটার পত্রিকা, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক1, 1101817 /9100001,/811815 0 09 91617081181 
01197181 199998101 10900019, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি ইংরেজী ও বাংলা 
সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাহার রচিত বাংলা ও 
ইংরেজী গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। বাংলা গ্রন্থের মধ্যে 'বাঙ্জালার ইতিহাস? 
(প্রথম ভাগ, ১৩২১ সাল? দ্বিতীয় ভাগ, ১৩২৪ সাল ) ও প্রাচীন মুদ্রা, (১৩২২ সাল) 
বাতীত 'পাষাণের কথা”, "শশাঙ্ক" 'করুণা+.ধর্মপাল” 'অসীম”, ময়ুখ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
রাখলদাল রচিত ইংরেজী গ্রন্থের মধে 119 79189 01 99195 (1915), 7179 01107 


সংখ্যা £ ২-৪ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩ 


01019 8670911 50110 (1919),7119191100165 01 51৬৪ 0 810177812 (15, 
(২০. 16, 1924), 895-1811815 01 890911 (1/5০, ২০. 25, 1928), 1115007% 01 
01558 ৬০1. 1, 1930, ৬০1. 11, 1931), 7179 17191195895 01111008011 0170 01611 
10110117675 (1/১5৩, ০. 23, 1931),7176 809 01078 11111961191 00010193 
(1933), €951611 1170191 50100 0 116016৬81 50611030118 (1933) এবং 
21611510110, /91101611 87911111001 11018 (1934) বিখ্যাত । 

পুর্বেই বলিয়াছি, স্ব্ন-পরিলর কর্মজীবনে রাগালদাস যে বিভিন্ন বিষয়ে এত অধিক 
রচনা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা তাহার অদ্ভূত অধাবসায় ও পাণ্ডিতোর 
পরিচায়ক। তাহার সহিত কোণ কোণ বিষয়ে অন্যান্ত পণ্ডিতের মতৈকা না হইতে 
পারে; কিন্তু তিনি যে তদীয় রচশাবলীতে অশেষ অধ্যবসায়ে সংগৃহীত বনু মূল্যবান তথ্যের 
সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। তবে একথা স্বীকার করিতে 
হইবে যে তাহার রচনাম কোন কোন ক্ষেত্রে পাগ্ডত্য ও প্রতিভাকে স্বভাব-সিদ্ধ বিলাসিতা 
ও অনসংযমের চাপে পীড়িত দেখা যায়। শোনা যায়, অনেক সময় তিনি স্বয়ং লেখনী 
চালন। না করিয়া মুখে মুখে রচনা করিয়া যাইতেন এবং অপর কেহ তাহ শুনিয়া লিখিয়! 
লইত। ইহা অবশ্য তাহার স্থগভীর পাগ্ডিত্য এবং বিষয়বস্তর উপর তাহার অসাধায়ণ 
অধিকারের সাক্ষা দেয়; কিন্ত এইরূপ রচনায় গ্রস্থকারের সাবধানতা, স্ুক্ম বিচারশক্তি ও 
পাগ্ডিভোর সম্যক পরিচয়ের অভাব থাক। নিতাস্ত অস্বাভাবিক নহে। যেমন ধরুন, 
একস্থানে তিনি বলিয়াছেন, “৭৮৩ খ্ীষ্টাব্ে রাষ্্রকূটরাজ কৃষ্ণরাজ জীবিত ছিলেন? স্বতয়াং 
তাহার পুত্র ক্রুবধারাবর্ধ তখনও সিংহালনে আরোহণ করেন নাই ।”১১ অথচ যে 'জৈন 
হরি-বংশে'র ভিত্তিতে একথা বলা হইল, তাহাতে আছে যে, ৭০৫ শকাবে বা ৭৮৩ 
খরী্টাবধে কৃষ্ণরাজের পুত্র শ্রীব্লভ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য এই শ্রীবন্তুত কষ” 
রাক্জের প্রথম পুব্র দ্বিতীয় গোবিন্দ অথব! ছ্িতীয় পুত্র পরব ধারাবর্ষ, তাহ! জানা যায় নাই। 
কিন্তু অলাবধানতাজনিত ভূলটি এখানে অত্যন্ত ম্পষ্ট। যাহা হউক, এইরূপ ক্রটি বিচ্যুতি 
রাখালদাসের উড়িয্যার ইতিহাসে অধিক দেখাযায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ গ্রস্থ- 
খানি তিনি ব্যাধি ও দারিদ্রা-পীড়িত অবস্থায় তাড়াহুড়া করিয়া লিখিয়াছিলেন এবং হঠাৎ 
মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থটি তিনি ভালরূপে সংশোধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহ! হউক, 
রাখালদাসের গবেষণাত্মক রচনাম্ব কোথাও কোথাও কিধিৎ অপাবধানতার পরিচন্ন 
মিলিলেও, তাঁহার রচনাবলীর নিকট ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রের অপরিমেয় খণের কথ! 
ভূলিলে চলিবে না। অনেক ক্ষেত্রে তিনি আমাদের পথগ্রদর্শকের কার্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। 

ভারতীয় মুত্রাতত্ব-শিক্ষার্থাদিগের জন্ত রচিত রাখালদাসের “প্রাচীন মুদ্রা? প্রকাশের 
সময় বাংল! ভাষা দুরের কথা ইংরেজীতেও এইরপ গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল ন!। ছুই খণ্ডে 
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রচিত তাহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস? সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য । এই গ্রন্থে বাংলা দেশের 
হিন্দু ও মুসলমান আমলের ঈতিহাস আলোচিত হইয়াছে । এই গ্রন্থগুলি ইংরেজীতে 
রচিত হুইলে গ্রন্থকার খাতি ও অর্থলাভ অনেক অধিক হইত, সন্দেহ নাই। অসাধারণ 
মাতৃভাষ-গী'ত রাএলদানকে গ্রন্থগুলি বাংল] ভাষায় রচন। করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল । 
আধুনিক বৈজ্ঞানি৮ প্রণালীতে বাংলা দেশের প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইতিহাস রচনায় 
রাখালদাসের 2 অপর কেহ রু'তত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 'বাঙ্গালার ইতিহাস? 
প্রথম ভাগের সহিত কেবল উহার ছুই বৎসর পূর্বে প্রকাশিত রামাগ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের 
'গৌডরাজমালা?র তুপন। চলিতে পারে; তৎকাল-গ্রচলিত আর কোন গ্রন্থের সহিত 
উহার তুলন। চলে না। এই সময়ের মধ্যে বাংলার যে সকল প্রাচীন ইতিহাস রচিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে নগেলনাথ বশ্ত মহাশয়ের “বঙ্জের জাতীয় ইতিহাস--রাজন্ত কাণ্ড? 
(১৩২১ সাল) উল্লেগঘোগা | কিন্তু ইহাতে ৪ এঁতিহাসিক উপাদান হিসাবে কুলপণ্রীর মূলা 
বিচারে টৈজ্ঞানিক্ক পদ্ধতি অন্তশ্তত হয়নাই । সুতরাং চন্দ মহাশয় ও রাখালদাস বাংলার 
ইতিহাস চর্চায় নবযুগের স্থচনা করনে, বলিতে হহীবে। এই দুই জনের মধ্যে বাংলার 
ইতিহাসে রাখালদাসের গবেধপার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। তা ছাড়া ধর্মপালের তারিখ 
প্রভৃতি ছুই একটি বিষয়ে রাখালদালের মতামত চন্দ মহাশয়ের মতামত অপেক্ষা গ্রমাণসহ 
বলিয়! দেখা গিঘাছে। রাখালদাসের ধর্পপালের তারিখ বিষয়ক অভিমত এই সময়ে 
গ্রকাশিত 719 179195 06:9917091 গ্রস্থেও উল্লিবিত হইয়াছিল । এই পুস্তকখানিও 
বিজ্ঞান সম্মত প্রণাল'তে লিখিত গ্রাচীন বাংলার ইতিহাস গ্রন্থের মধ্ প্রথম দিকের বলিয়। 
গণ্য হইবে। প্রাচীন বাংলীর সহিত সম্পফিত রাখালদাসের অপর দুইখানি পুম্তক-_ 
176 01101) 0 069 8670৭811 501170 এবং 6€85161) 1170181) 501091 ০01 
119019৬91| 504100019, 

উপরে আমর] রাখালদাসের প্রথম যৌবনে রচিত শক-কুষাণ আমলের ইতিহাসের 
উল্লেখ করিমাছি। হহা! ব্যতীত তাহার গু যুগের ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন 
ভারতবর্ষ, উদ্ভিার ইতিহাস, ঠৈহয়-কলচুরিবংশের ইতিবৃত্ত ও সে যুগের মন্দিরাদি, 
বাদামির ভান্বর্ব-শিল, ভূমারার শিবমন্দিরাবী প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ কর! হইয়াছে । রাখাল- 
দাসের উড়িয্যার ইতিহাস কেবল মাত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিবৃপ্ত নহে, উহাতে 
ইংরেজাধিকার কাল পর্যন্ত উড়িঘ্যার ইত্তিহাস আলোচিত হুইয়াছে। রাখালদাস বাতীত অপর 
কেহ উড়িষ্যার যত এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জনপদের প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের 
প্রথম দিকের বিস্তৃত ইতিহাস রচনায় হনুক্ষেপ করিতে সাহ্‌সী হইতেন কিনা সন্দেহ । এই 
বিরাট গ্রন্থে কিছু কিছু ক্রটি থাকিলেও ইহা উড়িস্ত(র ইতিহাস চর্চায় যুগান্তর আনিয়াছে। 
উপরে উল্লিথিত গ্রন্থ বলী ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হিন্দু ও মুসলমান আমলের ইতিহাস, 
লেখমালা, মুদ্রা, স্থাপতা-শিল্প, ভাব্ব্ষীতি সম্পর্কিত তাহার অগণিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে 


ংখ্যা £ ২-৪ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫ 


রাখালদালের মৌলিক দৃষ্টিভী, পাণ্ডিত্যের গভভীরত| এবং অন্সক্কিৎসার ব্যাপকতা স্পষ্ট 
বোঝ। যায়। তাই বলিয়া আমর! বলিন| যে, রাখালদান ভাগতীয় সাংস্কৃতির সর্বঙ্ষেত্রেই 
লেখনী চালন! করিয়াছেন। যেমন ধরুন, তাহার গুযুগ সম্পকিত গ্রন্থখানিতেও সে যুগের 
সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা নাই। 

রাখালদাসের বাংলার গ্রস্থাবলীর মধ্যে 'পাষাণের কথা'র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । 
গুপযুগ, শশাঙ্ক ও ধর্মপালের রাজত্বকাল এবং মুঘল আমলের পটভমিকায় তিনি যে উপন্তাস- 
খুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে তাহার অদ্ভুত শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়! বায়। বাংলা ভাষায় 
রাখালদাসের পুর্বে ও পরে হিন্দু ও মুসলমান আমলের এঁতিহাসিক কাঠিনী অবলম্বনে বহু 
উপন্াস রচিত হইয়াছে । কিন্তু রাখালদাসের এ জাতীয় উপন্থাসের ক.'ছ সেগুলি নিতান্ত 
নিশ্রভ। তাহার কারণ এই যে প্রাচীন ও মপাযুগীয় ভারত স্থপ্ধে তাহ এ জ্ঞানের গভীরতা 
তাহাকে উপগ্তাসগুলিতে যুগোপযোগী আবহাওয়া স্ষ্টি করিতে সাহায্য *%য়াছিল। বাংলা 
এঁতিহাসিক উপন্ঠাস-রচত্নিতার্দিগের মধ্ো এই প্রাচীন আবহাওয় স্থষ্টির বাপারে আর কেহ 
রাখালদাসের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 

এতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রতিভা ব্যতীত রাখালদাস অপৃব সংগঠনশক্তির অধিকারী 
ছিলেন। বনের [11706 ০0 $/9195 10159007-এর পুরাতত্ব শাগাটি তিনিই গড়ি 
তুলিয়াছিলেন। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিমদের য় 
বিঘৎ গ্রতিষ্ঠান তাহার সহযোগিতায় বিশেষ ভাবে উপরুত হয়।ছিল। তিনি এসিছাটিক 
সোসাইটির শাসনাবলী এবং সাহিত্য পরিষদের লেখমালার তাশিক1 প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন ।১২ তাহার চেষ্টায় সাহিত্য পরিষদের অনেক সংস্কার মাধিত হম । এই উপলক্ষ্যে তিনি 
তাহার শ্রদ্ধার পাত্র রামেন্দ্রহুনদর ও হরপ্রসাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পশ্চাৎ্পদ হন নাই । 

উপরে আমরা সংক্ষেপে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাঁবণী ও কুতিত্বের বিষম 
আলোচনা করিলাম । কিন্তু মানুষ ছিসাবে তাহার চরিত্রের একটি নৈশিষ্ট্ের উল্লেষ না 
করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া ধাইবে। যে কেহই রাখাল্দাসের ঘণ্ষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন, তিনিই তাহার বন্ধুবাৎসল্য ও আতিথেয়তার উচ্চ প্রশংসা করিখাছেন। কলি- 
কাতায় অবস্থানকালে তাহার গৃহে রোজ সন্ধ্যাবেলা সথপর্ডিত বন্ধা'গের শুভাগমন হইত 
এবং নানা বিষয়ে আলোচনা! চলিত। রাখালদাল ও তাহার গৃহিণী সাগ্রহে বন্ধুগণকে 
অভ্যর্থনা করিতেন এবং সানন্দে তাহাদিগকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া গৃহে 
ফিরাইতেন। 
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ভ্রীঅদ্রীশচজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ষে সব তরুণ বাঙ্গালী 
সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে ও শিল্পে নিজেদের উৎসগাঁকৃত করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে এখন একমাত্র আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার জ্দীবিত, রাখালদাস তাহাদের 
অন্যতম । পুণ্যতোয়! ভাগীরথীর ছুইপার্থে অবস্থিত শতশত প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কর্ণহ্বর্ণের অনতিদূরে অবস্থিত বইরমপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া 
তাহার প্রেরণার উৎস যে কোনথানে তাহা হ্ৃদয়জম করিতে কষ্ট হয় না। কারণ শৈশব ও 
প্রথম যৌবনের দিনগুলির সাহচর্ধেয চেতনা উন্মেষ প্রকৃত ঘটনার মূল্যায়নের ইতিহাঁস। 
কেবল তাহাই নহে সমকালীন সামাজিক ঘটনাবলীর প্রতিফলিত প্রতিক্রিয়া যে তাহার 
ব্যক্তিত্বের ছুইটি ভিন্মুখী মানবিকতার পরিচয় সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য মনো- 
বিজ্ঞানীর সাহায্য লওয়! প্রয়োজন হয় না) এই ছুই ভিন্রমুখী মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া 
যায় তাহার প্রণীত গ্রস্থাবলীতে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
রচিত ইতিহাস এবং দ্বিতীয়তঃ এতিহাস্ক উপন্যাসে এই বিব্য় আসে নাই। বিশ্বের 
প্রথম বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের রচিত থৃসিদাঠপিসের ঘণেষ্ট প্রভাব আছে। আনার তাহার 
জীবনের সঙ্গে মাইকেল মধুস্ছদন দত্তের জীবনেও একা আছে। দুইজনেই শ্র্া, এবং 
স্থষ্টির আনন্দেই সমাহিত হইয়া অথনৈত্তিক ও সামাজিক জীবন বিস্বৃত হইম়াছিলেন। 
দীর্ঘকালীন দুরারোগ্য ব্যধির করাল গ্রাসে পতিত হইদাও ইতিহাসের অনুশীলন ব্যাহত 
হইতে দেন নাই। তাহার তথ্যনিষ্ঠ মনের পরিচয় ভাঃ অনস্থপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্বী 
তাহার মৃত্যুর পর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বারাণসীতে তাহার সহিত সাক্ষাতের সময় 
ভগ্রস্বাস্থ্য এরতিহাসিককে তিনি বূলিয়াছিলেন “মার কেন, এখন পরলোকের চিন্তা করুন ।” 
তাহার উত্তরে রাখালদাস বলিয়াছিলেন *পরলোকের যে অন্ডিত্ব আছে তাহার প্রমাণ 
দিতে পার ?” | 

বাল্য এবং টকশোরের সামাজিক জীবনের প্রতিফলনের প্রশ্ন আগেই উল্লেখ করি- 
মাছি। কারণ এই সময় হইতে আমরা তাহার জীবনের অনেক প্রমাণ পাই। তিনি 
বলিতেন, বহরমপুর নবাবের দেশ, উনবিংশ শতাব্দীর সেখানকার ধনী সমাজ অতান্ত বিলাসী 
ও অসংঘমী ছিলেন । বিশেষতঃ যেখানে অর্থের প্রশ্ন । আমার জ্োষ্টতাত হেমলাল বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের কাছে শুনিয়াছি সেখানকার এক অভিজাত বংশের সম্ভান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গহর 
জানকে রক্ষিতা রাখিঘ্বাছিলেন। তিনি একদিন অপরাহে নর্তকীর গৃছে গমন করিম! 
দেখিলেন যে ভিনি শিরংপীড়াদন তুগিতেছেন, কারণ সময়ে চা পান হয় নাই। তখন তাহার 
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পকেটে যে পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট ছিল তাহা জালাইয়! গহরজানের চা তৈয়ারী 
হুইয়াছিল। 

অনেকে মনে করেন যে তিনি কলিকাতায় আলিয়! পুরাভত্ের প্রেরণ! পাইয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার! ভুলিয়া গিয়াছেন যে রামদাস সেন মুশিদাবাদের হুসস্তান। সম্পর্কট1 ঠিক আমি 
জানিনা, তবে অঙন্গমান হয় তাহার সর্ববাপেক্ষ। প্রিয় বন্ধু এবং সহপাঠী ৬বোধিসত্ব সেন বোধ- 
হয় রামদাসের পুত্র। এঁতিহাসিক নিখিলনাথ রায় কিছুদিন বহরমপুরে ডেপুটি কালেক্‌্টার 
ছিলেন এবং আমার পিতামহ আদালত হইতে ৬পৃরণা্দ নাহারের নাবালকত্তের সময় 
তাহাদের এস্টেটের রিসিভার নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। ৬রামেন্ত্হন্দর ত্রিবেদী, জেলা মুশিদা- 
বাদের কান্দী মহকুমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের প্রভাব বাল্য হইতে 
রাখালদাসের উপর নিশ্চয়ই পড়িয়াছিল | ্‌ 

পুরাতত্ব-সর্বেক্ষণে দীর্ঘকাল কার্য করিবার" সময় তাহার জীবনের ঘটনা-সমৃহ 
কিংবদস্তীতে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার বহুধাব্যাণ্চ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এই 
সাহিত্য-পরিষদে পাওয়! যায়। আর একটা কথ! বলিয়া আমার এই আলোচন! সমাঞ্ত 
করিব। তাহা হইতেছে তাহার একাধারে নির্ভেজাল ইতিহাসের সাঁধন৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
এঁতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সাফল্য লাভ করা। সাহিত্য-সাধনায় কোন সহজ চমতকৃত্তিত্বে 
তাহার প্রকৃতি মুক্তির সন্ধান পায় নাই। এই দুইটি গুণ তাহার সমসাময়িক কোন ভারতীয় 
ঁতিহানিকের মধ্যে দেখা! ধায় নাই । তাহার উপন্যাসের অনেক চরিত্র এতিহাসিক ব্যক্তি, 
আবার কয়েকজন কাল্লনিকও আছেন। একাদশ এবং ত্বাদশ শতাববীতে স্বগ্রাচীন 
রোহিতাশ্ব দুর্গ ধবল-বংশীয় জাপিলীয় মহানায়কগণের অধীনে ছিল। জাপা 
এখন ঠিক রোহিতাশ্ব দুর্গের অপর দিকে শোন নদীর তীরে অবস্থিত। জাপলা 
যাইবার জন্য একটি বন্ধুর গিরিবর্ত্য বন্ধুঘাট পধ্যস্ত নামিয়। আসিফ়াছে। তবে এই ধবল- 

ংশের সহিত গুপ্ত সআটগণের কোন সম্পর্কই ছিলনা । তাহার! কান্তকুজজের গাহডবল 

রাজোর সামস্ত ছিলেন। তাহার এতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনা আচার্য স্থকুমার সেন 
করিয়াছেন। তীহার এইসব উপন্থাসের মধ্যে (70017 এবং 317 /৪191 5০০৫ এর প্রভ।ব 
আছে বলিয়া মনে হয়। যেমন দেবধরের আত্মোৎসর্গ 1851 085 ০ 12071991 হইতে 
লওয়।। আজ আমার কথ। এইখানেই সষাধ করি। আপনারা যে আজ অনুগ্রহ করিয়া 
এখানে আপিয়াছেন তাহার জন্য আমি ও তাহার পৌত্র ও পৌত্রীরা বিশেষ কৃতজ। তাঁহার 
শতাব্দীর স্বৃতি-বাধিকী দেখিয়! হাওয়! হয়ত আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হইবে ন, সেই জন্ত 
আহি ষদনমোহন কুমার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মাগণের নিকট অশেষ ধণী। 


রাখালদাসের নবতিতম জন্মবর্ষপূর্ঠি উৎসবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখালদাসের পূত্র জীঅতশৈচজ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কত ক পঠিত। 


লালন ফকির 
হিরগ্সয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


লালন ফকিরের সাধনভূমি লেউড়িয়া গ্রাম। তা কুতঠিয়া লহরের নিকটে কালীগঞ্জার 
তীরে অবস্থিত। সেকালে 'হিতকারী+ নামে একটি সাপ্ঠাহিক পত্রিকা এখান হতে প্রকাশিত 
হত। সাধক লালন ফকির বিখাত মানুষ ছিলেন; ট্রিক বলতে কি তিনি বাউল সম্প্রদায়ের 
মধ্যমণি ছিলেন। তাই তিনি যখন দেহরক্ষা করেন এই পত্রিকার তার সম্বন্ধে একটি বিবরণ 
প্রকাশিত হয়েছিল। তা হতে জানা যায়, তার মৃত্যুর তারিখ ছিল ১৭ই অক্টোবর, ১৮৯০। 
তিনি খুব দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং বল! হয়ে থাকে তিনি ১১৬ বছর জীবিত ছিলেন। স্বতরাং 
তার জন্ম বৎসর পড়ে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাকবে। এইহিসাবে ১৯৭৪ খ্ীষ্টাবে তাঁর জন্মের দুইশত 
বছর পুর্ণ হয়েছে । সাধক লালন ফকির ছিলেন হিন্দু-মূললমানের মিলন-সেতৃ । তিনি ছিলেন 
বাঙালীর গৌরব । বর্তমান প্রবন্ধে তার জীবনী ও সাধনা সম্বন্ধে কিছু আলোচন! 
কয়ে, তার জন্মলগনের ছুই শত বৎসর পরে তায় প্রতি আমার শ্রদ্ধর্ঘ নিষেধন 
করি। 

লালন ফকিরের জীবন ভারি বৈচিন্রাপৃর্ণ। এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে 
তিনি সাধনার জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন | কুষ্টিয়ার নিকটে ভাগারিয়া গ্রামের এক 
হিন্দু পরিধায়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা পন্মাবতী ছিলেন ভন্মদাসের কনিষ্ঠ 
কন্তা। তার নিজের নাম ছিল লালন কর। প্রথম যৌবনে তার বিবাহ হয় এবং বিধব] 
মাত। ও পত্বীকে নিয়ে তিনি ভাণ্ডারিয়ায় সংসার পাতেন । 

তারপর গ্রামের মানুষের সঙ্গে তিনি নদীপথে তীর্থভ্রমণে ধান। তার জীবনীকার 
বসস্তকুমার পালের মতে তিনি মৃশিদাবাদ জেলার বহরমপুরে যান। শ্রীশটীন্নাথ 
বিকারীর মতে তিনি শ্ীক্ষেঅে যান। সম্ভবত ছুটিই কিংবদন্তী । তবে মনে হয় শ্রীক্ষেত্রে 
যাওয়াই বেশী সম্ভব, কারণ বহুরমপুরের ভীর্থক্ষেত্র হিসাবে খ্যাতি নাই। 

তীর্ঘবাত্রা শেষ করে ফেরবার পথে তিনি বসম্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং সংজ। 
হারিয়ে ফেলেন। সহ্যাত্রীর! তাকে মৃত বলে ধরে নিয়ে মুখাগ্সি দিয়ে গঙ্জাতীরে ফেলে 
দিয়ে চলে যান। পাশেই জোলাদের এক পল্লী ছিল। সেখান হতে এক মুসলমান 
যহিল! নদীতে জল নিতে এসে তাকে দেখতে পান ? কিন্ত তিনি এবং প্রতিবেশীর! লক্ষ্য 
করেন তিনি তখনও মার] যাননি । মহিলাটি নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল ধরে 
তার সেব। ও শুশবা করে ভাকে হুম্থ করে তোলেন। তখন তিনি আবার নিজের 


গৃহ অভিমুখে রওন! হন। 
আমরা এই তথ্য পাই প্রীবলন্তৃষার পাল রচিত 'মহাত্া। লালন ফকির? নামে জীবনী 
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গ্রন্থ হতে । শ্রীশচীন্দ্রনাথ'অধিকারী তার 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ” নামক গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র 
কাছিনী দিয়েছেন (পৃঃ ১২৩)। তিনি বলেন সিরাত সাই তাঁকে কুড়িয়ে পান এবং 
পালন করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন মনে হয় এ বিষয় বসস্তবাবুর কাহিনী 
বেশী নির্ভরযোগ্য । ঘিনি বাউল সম্প্রদায়ভূক্ত তিনি একজনকে মুসলমান ধর্মে 
দীক্ষিত করবার জন্য উদগ্রীব হবেন না। আর তাহলে লালন ফকিরের গৃহে প্রভ্যাগমনের 
ঘটনাও ঘটতে পারে না। তিনি যে স্বগ্রামে এসেছিলেন তার প্রমাণ তার সংলগ্ন 
স্থানেই তিনি আখড়া স্থাপন করেছিলেন। অপর পক্ষে সিরাজ সাঁই যশোহরের লোক 
ছিলেন। ৃ 

ওদিকে সহযাত্রীর! ফিরে এসে তার মাকে খবর দেন যে পথে বসম্ত রোগে তিনি 
মার! যাওয়ায় তার মুখাগ্ি করে তারাচলে এসেছেন। স্থতরাং তা অবধারিত সত্য ধরে 
নিয়ে বাড়িতে তার শ্রাদ্ধ হয় এবং তার পত্বী বিধবার জীবন যাপন করতে সরু করেন। 

এদিকে লালন কর বাড়ীতে ফিরে এসে দেখেন সকলেই তাকে দেখে অবাক হয়ে 
গেছে। অবশ্ঠ তাঁকে চিনতে বাড়ীর তথ! গ্রামের লোকের অস্থবিধ! হয়নি। তখন এক 
সমস্যা ওঠে যে তাকে সমাজে স্থান দেওয়া হবে কি না। পণ্ডিতেরা বিধান দেন ষে যখন 
তার শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হয়ে গেছে তিনি সমাজের চোখে মৃত; স্থৃতরাং তার মাতা ও পতী 
তাঁকে গ্রহণ করতে পারেন না। 

অগত্য! লালন ফকির গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতিপূর্বে রোগমুক্তির পর যখন 
তিনি আরোগোর পথে তাঁর মুসলমান আশ্রঘনদাতাঁর গৃহে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় 
ঘটনাচক্রে যশোহরের বিখ্যাত বাউল সিরাজ সাই সেখানে আসেন এবং তাঁকে 
বাউল-তত্বের সহিত পরিচিত করান। এখন বিবাগী হয়ে তিনি বাউল সম্প্রদায়তৃত্ত হয়ে 
ধান এবং পরে সেউড়িয়াতে নিজের আখড়া স্থাপন করেন। বাউল হিসাধে তিনি অসাধারণ 
খ্যাতি লাভ করেন। মনে যখন ভাবের উদয় হত তিনি মুখে মুখে সঙ্গীত য়চনা করতেন 
এবং শিষ্যরা] ত| লিখে রাখত । মনে বখন ভাবের জোয়ার আসত, তিনি শিশ্যদের বলতেন 
'পোনার ঝাঁক এসেছে" আর শি্রা তখন কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত হত। তিনি 
এইভাবে অজজ্র বাউল সঙ্গীত রচনা করে গেছেন। তার কিছু উদ্ধার হয়েছে, বেশীর 
ডাগই নাকি হয় নি। 

এই বাউল সম্প্রদায় যে লাধনরীতি গড়ে তুলেছে সে বিষয় কিছু প্রাথমিক কথা বলা 
দরকার হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এই তত্বের প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হয়ে পড়েন এবং কিছু 
বাউল সঙ্গীত সংগ্রহও করেন। তিনি বাউল তত্বের প্রতি কতখানি শ্রন্ধ! পোষণ করতেন, 
তা তার “রিলিজিয়ান অব ম্যান, গ্রন্থে সবিস্তার উল্লেখ করেছেন। এ শ্রদ্ধা তার মনে 
অকারণে সঞ্চারিত হয় নি। এই সম্প্রবান্ন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ স্বীকার করে না। 
একই ঈ্রের সন্তান হয়ে, একই পৃথিবীর কোলে বাস করে তারা ধর্মের তিতিতে তেদজানের 
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কোনও তাৎপর্য খুঁজে পায় না। তারা কোনও আনুষ্টানিক রীতি অনুসারে উপাসন!| 
করে না; তীর্থ বা হজ করেনা। হিন্দুও বাউল হয়, মুসলমানও বাউল হয়। তারা 
ঈশ্বরকে নিজের মনের মধোই আবিষ্কার করে এবং তাঁকে অরূপ হিলাবে কল্পনা করে। 
হৃদয়ের মধ্যেই তাঁকে আবিফার করে তার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাদের সংধন]। 
সেই সাধনার বহিরঙ্গই হল বাউল সঙ্গীত। অসীম হয়েও মান্ুমের স্তরে নেমে এসে মানুষের 
মনে তিনি স্থান নেন এই ধারণাম তার। ঈগ্বরকে “মনের মানুষ বলে। একই কারণে 
রজ্জব বাউল তাঁকে 'নর-নারায়ণ? বলতেন । | 


(২) 

একট! কাহিনী মাছে যে শিল[ইদহে থাকার সময় পবীজ্্রনাথের লালন ফকিরের সহিত 
ঘনিষ্ঠতা হয়। এ কাহিনী বসন্তনাবুর গ্রন্থে সমধিত (মহাম্মা। লালন ফাঁকর, পৃঃ ১৮)। এ 
বিষন্ধ শ্রীশচীন্ত্রনাথ অধিকারার গ্রন্থে একট বস্তুত কাহনী বণিত হয়েছে। অবশ্য এট তার 
শোনা কথা । কারণ, তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ ত্রীয়ান্দে। আর লালন ফকির দেহরক্ষা 
করেন ১৮৯০ খুষ্টাব্ে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই £ কদিন রবীন্দ্রনাথ বখন শিলাইদহের 
কাছারি বাড়ীতে কাজ করছিলেন ভন সেউডিয়। গ্রামের প্রজার! তার কাছে দরবার 
করতে এসেছিল । দরবার শেষ হবার পর রখীন্দ্রন।থের নজরে এল যে একটি বিচিত্র ধরণের 
সাপমুখে! লাঠি নিয়ে তার সন্তানরা হৈ চৈ করছে । খবর নিয়ে তিনি জানলেন এটি লালন 
ফকিরের লাঠি। তখন তিনি সেটা ফিরিয়ে দেবার গাদেশ দিলেন। তারপর নাকি তিনি 
লালন ফকিরকে ডেকে এনে তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন (শিলাইদহ ও. রবীন্দ্রনাথ 
পৃঃ ১৬৭-৬৮)। 

আমার মনে হয় এই কাহিনী সম্পূর্ণ কিংবদস্তীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। 
এই প্রতিপাগ্চের সপক্ষে কতকগুলি যুক্তি দেখানো যেতে পারে। এটা নিশ্চিত সত্য যে 
লালন ফকিরের মৃত্যু হয় ১৮৯০ খ্ীষ্টাব্বে। কারণ, এ তথ্য তদানীস্কন স্থানীয় পত্রিকা 'হিত- 
কারী? হতে পাই। রবীন্দ্রনাথের ওপর ঠাকুরবাড়ীর জমিদারীর তত্বাবধ।নের দায়িত্ব এসে পড়ে 
উনবিংশ শতান্বীর শেষ দশকে । ঠিক কখন হতে তিনি সেদায়িত্ব গ্রহণ করেন তা নিশ্চিত 
ভাবে বলা শক্ত। তবে নির্দিষ্ট একট! তারিখ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ইন্দিরা দেবীকে 
পিথিত জাঙ্য়ারী ১৮৯* তারিখের একটি চিঠি হতে (ছিন্নপত্রাবলী, ৬)। তাতে তিনি 
নিজেকে 'জমিদারবাবু” বলে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সহিত লালন ফকিরের 
শিলাইদছে বারবার সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসে। 

দ্বিতীয়ত, আমাদের মনে রাখতে হবে এ সময় লালন ফকিরের বয়স ১১৬ বৎসর 
হয়েছিল বাইবেলের ছিসাব অন্থলারে মানবের আমু ৭* বছর। আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্যে বল! হয়ে থাকে শত বৎসর মানুষের মাযু হয়ে. থাকে। কিন্তু এই সম্ভাব্য আম্মুর 
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ছই নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেও লালন ফকির অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। তা 
সম্ভব হলেও এট! অন্থমান করা অসঙ্গত হবে নাধে তার দেহ নিশ্চয় জর! দ্বারা আক্রান্ত হয়ে 
ছিল। এই প্রাচীন বয়সে জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে তার শিলাইদহে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত 
দেখা কর! সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। 

তৃতীয়ত, লালন ফকিরের দরবার করতে এসে শিলাইদহে লাঠি ফেলে বাবার 
কাহিনীটি একেবারেই কল্পিত মনে হয়। বল! হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সন্তানরা তার ফেলে 
যাওয়া লাঠি গ্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখক প্রভাতকুমার মুখো- 
পাধ্যায় বলেছেন তিনি ১৩০৫ সালে প্রথম সপরিবারে শিলাইদহে বাস করতে আর করেন। 
তার সাত আট বছর আগেই লালন ফকির দেহত্যাগ করেছেন। হ্ৃতরাং এই সময়ে তার 
শিলাইদহের কাছারি বাড়ীতে দরবার করতে আসা সম্ভব নয়। কাজেই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্ধ 
হয়ে পড়ে যে এ কাহিনী একাস্তভাবে কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। 

এই গ্রস্থে অন্তাত্র গ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী সে কর্থা স্বীকার করেছেন। তীর প্রাসঙ্গিক 
উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলেই যথেষ্ট হবে। 

দ্রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর পরিচয় ছিল কিনা তান্ব বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। প্রাচীনেরা বলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর আলাপ হয়েছিল, কিন্তু সে কথা বিশ্বাস- 
যোগা নয়।” (পৃঃ ১২৩) 

তবে একথ| ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালে লালন ফকিরের রচিত বাউল 
সঙ্গীতের সহিত পরিচিত হয়েছিলেন। একথাও ঠিক যে বাউলদের তত্ব ও তাঁর মনকে 
বিশেষ রকম আকৃষ্ট করেছিল। এ বিষয় তিনি তার 'রিলিজিয়ন অব ম্যান, গ্রন্থে সবিস্তার 
. আলোচনা করেছেন। ভাই দেখি তিনি লালন ফকিরের সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন । 
অভিরিক্তভাবে আরও বল! যেতে পারে ধে তাঁর সাধন-জীবনে লব্ধ নিজস্ব জীবন-দেবতা 
তত্বের সহিত বাউল তত্বের সাদৃশ্ত আছে। তিনি নিজেই বলেছেন, . বাউল যাকে 
“মনের মাঙ্গষ”' বলে তিনি তাকেই 'জীবন-দেবতা” রূপে উপলব্ধি করেছেন। 
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আমরা ইতিপূর্বে বাউল-সাঁধক-সম্প্রদায়ের কিছু বিবরণ এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে 
দিয়েছি। লালন ফকির বাউল সম্প্রদায়ের শিরোমণি ছিলেন। তার অগণিত শিষ্য হিন্ু, 
মুললমান, উভয় লমাজেরই মান্থষ ছিলেন। তার সঙ্ীত গ্রামে গ্রামে মুখে মুখে ঘুন্তত। 
এখনও ঘোরে। শ্রীরণজিতকুমার সেন তার যেজীবনী লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন 
'বাউল রাজা+ | সার্থক নামকরণ হয়েছে ; কারণ, তিনি সত্যই বাউলদের রাজ! ছিলেন। 

এখন লালন ফকিরের সঙ্গীত হতে চয়ন করে তার সাধনায় যে উপলদ্ধি হয়েছিল 
তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচ্র দিয়ে এই প্রবন্ধ শেখ করবার প্রস্তাব করি । 


হখ্যা £ ২-৪ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হর 


লালন ফকির শ্বভাবতই ঈশ্বর-সচেতন মানুষ ছিলেন। জ্ঞানের পথে না গিয়ে 
হদয়ের পথে মনে নিষ্ঠা নিয়ে ঈশ্বরকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন ; কারণ, তার 
ধারণায় যত পড়বে মনে তত ধাধ1 লাগবে £ 
আত্মারূপে কর্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হলে 
মিলবে তারি ঠিকান। | 
বেদ-বেদাস্ত পড়বি যত 
বেড়বি তত লখনা (সন্দেহ )। 
তিনি “মনের মাহুষের” সন্ধান করেছেন বাইরে, কিন্তু সেখানে তাকে পাননি। 
তার ধারণ! হয়েছে তাকে বাইরে পাওয়া যায় না, নিজের মধ্যেই পাওয়া যায় £ 
ক্ষ্যাপ| তুই না জেনে তোর আপন খবর 
যাবি কোথায়? 
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে 
পড়বি ধাধায়। 
তার পরের অবস্থায় লালন ফকিরের উপলব্ধি হয়েছে যে তাকে বাইরে খোজ! 
বিফল, সেই মনের মানুষকে মনের মধ্যেই খুঁজতে হবে। অতিরিক্ত ভাবে তার ধারণা 
হয়েছে, তাকে ধর! যায় না, অর্থাৎ তার শরীরী প্রকাশ নেই। তার উপস্থিতি অস্কুভব 
কর! যায়, কিন্তু তাঁকে ধরাধায় না। তাই তিনি লঈশ্বরকে "অধর ম|নুষ" বলে বর্ণনা 
করেছেন। এই প্রসঙ্গে নীচে উদ্ধত সঙ্গীতের অংশটি দেখা যেতে পারে £ 
এই মান্থুষে দেখ চেয়ে সেই মাঠষ আছে 
কত যোগী খষি চারি যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে। 
জলে যেমন চাদ দেখ! যায়, 
ও চাদ ধরতে গেলে হাতে কেপায়, 
অধর মানুষ তেমনি সদাই 
আছে আলেকে (অলক্ষ্যে ) বসে। 
তিনি যে ধর! দেন ন|, কারণ তিনি অরূপ, সে কথা লালন ফকির অন্তত্র এই ভাবে 
প্রকাশ করেছেন । তার ধারণায় তিনি নিজে এবং তার “মনের মানুষ একই জায়গায় 
অবস্থান করেন, অথচ তাকে ধর! যায় না £ 
আমি আর সে অচিন এক জন, 
এ জগতে থাকি দুজন, 
ফাক দেখি লক্ষ যোজন 
গেলে ধরিতে। 
তাকে প্রেমের সুত্রেই পেতে হয়, অন্তপথে তিনি ধরা দেন না। বহির্জগতে নয়, 
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অন্তরের মধ্যে তার উপস্থিতি অনুভব করে, তার সঙ্গে প্রেমের স্ঘন্ধ গড়ে তুজ্তে হয়। 
সেই ত্বকে পেলে বাহিরে খোজার প্রয়োজন হয় না : 
প্রেম পাতি জাল পাতলে 
তাতে অধর ধরা যায়। 
রতু যে পায় আপন ঘরে 
সেকি বাইরে খুঁজে মরে? 
না বুঝিয়া লালন ভেড়ে 
দেশ-বিদেশে যায়। 
এই সাধনরীতি আধ্যাত্মিক দিক হতে কঠিন হলেও অন্য দিকে অতি সরল; কারণ, 
আনুষ্ঠানিক রীতি বিবজিত। অন্তরের মধ্যে হদযবুরত্তি দিয়ে তাকে পেতে হয়। স্থতরাং 
এ সধনায় উপালনা শিল্প্রহোজন। তীর্থ-পর্যটনও র্থহীন, কারণ যাকে চাই তাকে ত 
মনের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাহ লালন সাঠ বলছেন : 
উপাসনা পাই গো তার, 
দেহের দলপ (সন্ধান) তার 
কোথা কি মিলে? 
তীর্থ-ব্রত যাও আন 
এ দেহে তার সকল মিলে। 
এহেন মাধকের কাছে জািহেদ অর্থহীণ। সাধনার বলে তিনি ভাতিভেদকে 
অতিক্রম করে গেছেন; কারণ, তিনি যে “মনের মানুমকে আবিষ্কার করেছেন তিনি 
কোনও বিশেষ ধর্মসন্প্রদায়ের দেবতা নন, তিনি বিশ্বমানবের | তাই তিনি বলছেন £ 
সবে বলে লালন ফকির 
হন্দু কি যবান। 
লালন বলে, আমার আমি 
নাজানি সন্ধান। 
এক ঘাটেতে আসা-যাওয়া 
একই পাটনী দিচ্ছে খেয়া, 
তবে কেউ খায় না কারও ছোয়া। 
ভিন্ন জল কোথায় পাস? 


লালন-চরিতের উপাদান 2 তথ্য ও সত্য 
মুহম্মদ আবু তালিব 


সহকারী অধ্যাপক, 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় । 


তার নাম লালন সাই বাশাহ। পিতা দরীবুল্লাহ দেওয়ান, মাতা আমিন! খাতৃন। 
জন্স্থান যশোর কিলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রাম । গ্রামটি বর্তমানে 
হরিণাকুণড থানা ও ডাকঘর সাধুগঞ্জের এলাকাধীন। তার গুরু বা পীরের নাম সিরাজ সাই, 
প্রকাশ্য নাম শিরাজ শাহ্‌ । ইনিও হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দা চিপেন। বাংল! ১১৭৯ সালের 
১ল! কার্তিক, মৃতাঁবিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাবের অকৃটোবর মাসে তার জন্ম হয়, এবং ওফাত বা 
মৃত্যুর তারিখ ১২৯৭ সালের ১ল! কার্তিক, শুক্রবার, মৃতাবিক ১৭ই অকৃটোবর, ১৮৯ 
খীষ্টা। এই সমস্ত খবরই মিলেছে তার প্রিয়তম শিষ্য এবং হ্বগ্রামনিবাসী দুখ মল্লিক ওরফে 
ছদ্, শাহ লিখিত একটি ক্ষুদ্র কলমী পুঁথিতে ( রচন! ১৩০৩ সাল, ১৮৯৬ শ্রী:):১ বলা 
বাহুল্য, এতদিন ধরে লালনের ব্যক্তিজীবন, ধর্ম ও সময়কাল নিয়ে যে সব নাক্‌-বিত্ডা চলছিল 
ুদ্দ, শাহের পুঁথিখানি প্রাপ্তিতে তার প্রায় সকল সমন্যারই সমাধান হয়েছে। শুধু তাই 
নয়, প্রচলিত জীবন-কাহিনীর জট উন্মোচনের সহায়ক প্রাসংগিক বিবিধ দলীল- 
দন্তবীজও সম্প্রতি উদ্ধৃত হয়েছে, বর্তমান নিবন্ধে তার একটি সংক্ষিপ বিবৃতি পেশ করা 


যাচ্ছে। 


॥ ছুচ্দ, শাহের বিবৃতি (লালন শাহের আত্মচরিত )।। 

একটি ক্ষুদ্র কলমী পুঁথি । সাইজ "১:৫৯ ইঞ্চি, পয়ার ছন্দ, চরণ সংগ্যা ১৪৮। 

একটি চরণ বন্দনামূলক এবং তা প্রথমেই সপ্লিবিষ্ট এফং অতিরিক্ত । চরণটি নিশ্নূপ_ 
“মানুষ গুরু লালন সাই দরবেশের চরণ সহায় ।”*. 

এই বিবৃতি থেকে জানা যায়, লালন ১১৭৯ সালের ১লা কাতিক (১৭৭২ শ্রী্টাক। ) 
যশোর জিলার বিনাইগহ ষহুকুমাস্থ হরিষপুর বা হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং 
তার ইত্তিকাল হয় ১২৯৭ সালের ১লা কাতিক, গুক্রধার (--১৮৯০ শ্রীষ্ঠাব্ধের ১৭১ অক্টোবর) | 
প্রসংগত উল্লেখ্য যে, তীয় মৃতার সময়ে কুটিয় (সমকালীন নদীয়!) থেকে 'হিতক্করী" নাষে 
একখানি লাময়িক পত্তিক। প্রকাশিত হ'ত তার একটি খণ্ডিত সম্পাদকীয় বিবৃতি থেকে 
জানা যায় যে, সে বৎসর ১৭ই অক্টোবর, শুক্রায়ে তিনি ইস্তিকাল করেন। 'হিতকরী?তে 
উদ্নিধিত সাল সম্পর্কিত ববংশটুকু খণ্ডিত প্াকায় এ নিয়ে আমাদের পর্নবর্তা শ্রধী যহলে 


্ী 
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অনেক বাক্‌-বিতণ্ডা চলে, পরে পঞ্জিক! দৃষ্টে স্থিয়ীকৃত হয় যে, উল্লিখিত তারিখ ছিল 
১৮৯০ শ্রীষ্টাব্ের শুক্রবার, মুতা'ধিক বাংল! সনের ১ল| কাণ্তিক, ১২৯৭ সাল।* ছুদ্দ, শাহের 
বিবৃতিটিতেও হুম্পষ্টভাবে--“পহেল! কাণ্তিক শুক্রবারের” উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তাই 
“হিত্তকরী” উল্লিখিত দিন ও তারিখ যে যথার্থ এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে 
পারে না। বলা বাহুল্য, পূর্বোন্ক কলমী পুঁথিখানিতে 'বারশ পচীনব্বই বাংল সনের? উল্লেখ 
পাওয়া যাচ্ছে, কিন্ত অন্যান্ত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ওটি পুথির ত্রাস্ত 
পাঠ। মুল পাঠ হবে 'বার স সাতানব্বই”। কেন না, ১২৯৫ সালের ১ল! কান্তিক শুক্রবার 
নয়__বুধবার 7 এবং ১২৯৮ লালেরও ১লা কাত্তিক (১৭ই অক্টোবর ) শুক্রবার নয়--শনিবার। 
অতএব সাতানব্বই সালের ১ল| কাত্তিক এই গ্রহণযোগ্য পাঠ। এবার মূল পাঠটি 
কর! যাক-- 
“এগার শে! উনআশি কাকের পহেল! 
হরিশপুরে গ্রামে লাইর আগমন হৈল!। 
যশোহর জেলাধীন ঝিনাইদহ কয় 
উক্ত মহকুমাধিন হরিশপুর হয় । 
গোলাম কাদের হন দাদাজি তাহার 
ংশ পরস্পর! বাস হরিশপুর মাঝার। 
দরীবুল্প। দেওয়ান তার আব্বাজির নাম 
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম। 


বারশত 'সাতানব্বই” বাজল| সনেতে 
পহেল। কাত্তিক শুক্রবার দিবা অস্তে। 
লবারে কাদায়ে মোর প্রাণের দয়াল 
ওফাৎ পাইল মোদের করিয়! পাগল ।”* 
হরিশপুর শুধুমাত্র জন্মভূমিই নয়-এখানে তাদের বংশ-পরম্পরায় বাস। সেখানে 
অহ্যাবধিই তার ও তার গুক্ু সিরাজ সাহের অধন্তন বংশধরগণ অতি দরিদ্র অবস্থায় বসবাস 
করছেন। তার জন্ম তারিখ সম্পর্কেও দুদ্দ, শাহের বিবৃতি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়। 
বল! বাহুল্য, হাতের একটি প্রমাণ বাইরের দশটি অনুমানের চেয়ে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ । 
দুগ্ধ শাহ যে শুধু যাত্র তার জন্মতৃমির ও জন্ম-মৃত্যুর সঠিক বিবৃতি দিয়েছেন তাই 
নয়; তিনি স্বয়ং লালনের কাছ থেকেই এ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছেন। অন্ত কথায় এটি স্বয়ং 
লালনেরই আত্মজীবনবৃত্ত। ছু সফসাষত়িক আবুল ওয়ালী সাহেবও ভার বিবৃতির 
সমর্থন জানিয়েছেন । যেষন ৭19 (6৪187) ৬88 ৬ 01501019 ০ 31118] 5181) পা 
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0০001) 916 0011 ৪ 076 ৬।11209 1181151100815 500-01৬15101 11917909811, [01501- 
০৫ 4995019)”+ ল্য করবার বিষয়, আবছুল ওয়ালী লালন-পিরাজের শুধুষাত্র ব!সন্থান 
ছিপাবে হরিশপুরের উল্লেধ করেননি, বলেছেন, 'জন্ম মি, । এতদ্বাতীত লালনের মামারও 
দরগাহ যে কুষ্ঠ শহরের অদূরে ছে'উড়ে নামক মৌজায় অবস্থিত, আবছুল ওদালী 
সাহেব সে কথাও উল্লেধ করেছেন। দুদ, শাহের পুর্বোক্ত বিবৃতি থেকে আরও জান! বার, 
দুদ্দ নিজে এর লেখক হ'লেও আনলে এটি লালনেরই আত্মকথা, এবং এ কাহনী তার 
নিঞ্জের কানেই পোনা--তাই একে লালন শাহের াত্মচপিতের শ্রভিলিপি বলা যায়, যেষন-_ 

“আলম ডাঙগ। গ্রামে শুকুরশার আশ্রমে 

আর্জি করিম আমি আতব নির্জনে । 

দয়াল দরদী সাই করুণা করিয়! 

কহ কিছু আত্মকথা এ দাসে বুঝাইয়া। 

এত শুনি দয়াল সাই মোর পানে চায় 

মম হাসি এই দাসে বাহা কিছু কয়। 

বহুদিন সেই কথ রাখিস্থ ঢাকিয়া 

সাইজির ছিল মান! নাহি প্রকাশিয়া। 

নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া 

তার আত্মকথ। যাইবে গোপন হইয়! । 

এ কারণে শেষ কালে লঙ্গি ভার বাণী 

একাস্ত বিনয়ে লিখি তার জীবনী ।”* 

ছুদ্ব -কথিত শুকুর শাহও লালনের অন্ততম প্রি শিষ্য এবং উত্তরাধিকারী । উক্ত 

গ্রামে তাদের আধাত্সিক বংশধরগণ অগ্ঠাপি বিগ্যমান আছেন। মনে হয়, সমকালে লালন 
শাহের বিরুদ্ধবাদী দল তার সম্পর্কে নান। সত্ামিথ্যা অপবাদ রটাচ্ছিল, বিশেষ করে বাহ্‌ 
শরীঘ়ত পন্থী মূললিম সম্প্রদায়ের একাংশ তার অধ্যাত্ববাদী চিগ্তাধারা। সম্পর্কে নিতান্তই 
অসহিষু হয়ে উঠেছিলে! | দুদ, শাহের রচনাতে, প্রকাশ্খে না হোক, পরোক্ষভাবে ভার 
উল্লেধ আছে মনে করি। বিশেষপ্তাবে তার জীবনকালে অহষ্ঠিত ধর্মীর বাহাস-বিতর্ক 
সম্পক্িত বিবন্বণের মধ্যে তার আভাল যেলে। যেমন, 

“নানা দেশ হতে শেষে আসে নানা জন 

তর্ক করিতে কেহ করে আগমন। 

চক্কর ফকর আর মানিক মলম 

কোরবান মনিরছ্গিন আসে কতজন । 

কতজন ছিল মোর প্রতূর গোলাম 

কি কষ তাদের পদে হাজার সালাম।”" 


৬৮ ্‌ সাহিতা-পরিবৎ-পত্তিকা বর্ধ ৮১ 


বং দুদ, শাহুই এ ভাবে বাহাস করতে এসে তার কাছে 'বয়াত' হন বা দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। তারই ভাষায়; 
“বাহাছ করিতে গিয়! বয়াত হইন্ছ 
আমি অতি অভাজন লালন সাই বিচু।” 
এই 'বয়াত' হুওয়। মানে ধর্মান্তরিত হওয়া নয়, দীক্ষা গ্রহণ কর1। সম্প্রতি হুদ, শাহ 
উল্লিখিত শুকুর শাহের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে “ছছি আকেল নামা” শীর্ষক একখানি 
প্রাচীন কলমী পুঁথি উদ্ধৃত হয়েছে। পুঁথিখানিতে এই শ্রেণীর চারটি বিশেষ “বাহাস বা 
বিতর্ক সভার বিবরণ প্রত্ক্ষদশীর জবানীতে বণশিত হয়েছে । অন্তর এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আঅআলোচন। কর] হয়েছে ।” এখানে তার সংক্ষিত পরিচয় দেওয়া ষাচ্ছে। 


|| ২ ॥| 


॥ “অধম কাংগাল বিরচিত্ভ-_ 
ছহি আকেল নামা ॥” 
কলমী পুঁথি। প্রাচীন হস্তাক্ষর। সাইজ ভ্বধল ডিমাই, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯*। লেখকের 

পরিচয় নেই, শুধুমাত্র “অধীন কাঙ্গাল” ও “অধষ কাঙ্গাল” ভণিতা আছে। এই অধম 
কাঙ্গাল ধিনিই হোন ন| কেন, তিনি তার একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, তাতে সন্দেহের 
অবকাশ মাত্র নেই। কাঙ্গাল তার গ্রন্থে লালনের পরিচয় ম্বব্ূপ লিখেছেন £ 

“ছেউড়ে নামেতে গ্রাম কালি গঙ্গার টাটে 

মহকুম। কুিয! সেই গ্রামের নিকটে । 

ভালুক] থানার সেই শরহ্গ জাহির 

সেই গ্রামে আছে একজন দরবেশ ফকির। . 

ছেরাজ সাই দরবেশের ভালেক লালন শ! ভার নাম 

মূলুকে যায় ছন্দ গান রচনা ভামান |1*৯ 

এর পরেই বাহাসের বর্ণনা। প্রথম বাহাসটি হয় স্থানীয় হিজলী বটগ্রামের 

মুন্শী ভোফাজ্জেল হোলেন ও তার অহ্সারীদের সংগে । নিতান্তই ধর্মাঁয় বাহাস। বাহাস 
হয় শরীয়ত-মারফতে নিয়ে। বাহাসে মুন্শী সাহ্যের পরাজয় হয। কৌতৃহলের 
ব্যাপার এই যে, মুনশী সাহেব লালনকে বে-শরা ফকিয় বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন, 
কিন্তু লালন তাঁর প্রশ্নের এমন সব শাণিত উত্তর দেন এবং পাণ্ট। প্রশ্ন করেন যে, মুনশী 
 লাহেব নিতান্তই নাজেহাল হন। উল্লেখ্য যে, লালন কুষ্টিয। শহরের নিকটবর্তা ছে'উড়ে 
গ্রাষে আস্তানা স্থাপন করে শেষ জীবন সেখানেই অভ্িবাহিত ফরেন। এ-ফ্যাপারে তার 
গুরু সিরাজ শাহের নির্দেশ ছিল বলে কথিত হয়। তুঙ্ছু শাহের পূর্বোক্ত বিবৃত্তি থেকে 
জান যায়, যৌবনকালে রাজশাহী জিলার় “খেতুরী* দাষক গ্রাষেন্স বিখ্যাত বৈধণষ মেলা১* 
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দর্শনান্তে নৌকাযোগে দেশে ফেরার পথে কঠিন বসস্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং সংগিগণ 
কর্তৃক ছেঁউড়ে গ্রাষের প্রান্তদেশে নদীস্থলে পরিত্যক্ত হন। এবং উক্ত গ্রামের মলম 
সর্দার ও তার ভ্্রী কতৃক তিনি উদ্ধৃত হন। 


|| ৩ || 


॥ গ্রচপিত বিশ্বাস মতে লালন-জীবনী ও তা।র প্রবক্তাগণ ॥ 

প্রচলিত বিশ্ব মতে, লালন জন্মগতভাবে কারস্থ-সম্তান ছিলেন। তীর মায়ের 
নাম পন্মা্তী ও মাতাম্খের নয ভন্মনাল এ৭ং জমান কুষ্টব। ( পুর্বতন লদীয়। ) জিলার 
ভাড়ার! গ্রাম। লাপন-জীবণীকার শ্রীবস্ন্তকুমার পাল মনে করেন, ভাড়ার! গ্রামের 
লালনের আসল নাম ছল লালনচন্ত্র দাস, ভাড়ারার ভৌমিকদের ইনি জ্ঞাতি ছিলেন ।১১ 
যৌবনের গ্রাকালে ইনি কাশী ব! পুরী তীর্ঘস্থান থেকে ফেরার পথে বসস্থরোগে আক্রান্ত 
হয়ে পূর্বোক্ত বর্ণনা অন্ুযামী ছে'উড়ে গ্রামে পরিত্যক্ত হওয়ার পর ইনি ফুলবাড়ী গ্রাম- 
নিবাপী জনৈক মুসলমান ফকিরের নিকট ইসলাম ধর্মে, মতান্তরে বাউল না ফকীরা ধর্মে, 
দীক্ষিত হন। 

কিন্তু ছুদ্দ, শাহ বলেন, হরিশপুরের দরীবুল্লাহ-নন্দন লালন উক্ গ্রামেরই শিরাজ 
শাহের নিকট বাত হন এবং এই হরিশপুর গ্রামই পার্থর কুলবেড়ে গ্রথমের সংগে যুক 
হয়ে কুলবেড়ে বা কুলবাড়ী-হরিশপুর নামে (ফুলবাড়ী নয়) পরিচিত হয়। অতএব 
ফুলবাড়ী নামটি কুলবাড়ীরঈ ভ্রান্ত পাঠ। তা হলে দেখা যাচ্ছে, ছুদ্দ, শাহ ও বসন্ত বাবু 
উভয়েই লালনকে শিরাঙ্জ শাহের শিষ্য বলেছেন, তবে বসম্তবাবুর মতে, লালন কায়স্থ- 
সন্তান! কিন্ত তিনিকি সত্যি সত্যিই কায়স্থ-সম্তান? এ-সম্পর্কে একটি কৌতুহলজনক 
ঘটনার বিবৃতি দিয়েছেন দুদ, শাহ। ঘটনাটি নিষ্নকূপ : 

লালন নবহীপে ভ্রমণকালীন জনৈক বিধবা কায়স্থ-রমণীর বাড়ীতে আশ্রয় লাশ 
করেন। তার নাম পল্মাবতী। খুব সম্ভবত রমণীকে লালন মাতৃ-সম্বোধন করতেন। 
তার আশ্রয়ে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। দুদ্দর ভাষায়: 

পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী । 
নিজাবালে নিয়ে গেল দেই ক্ষত্রধনী॥ 

মনে হয়, কিংবদন্তী আকারে এই কাহিনী বিস্তৃত হয়, ফলে লালন ও পদ্মাবতীর 
সন্তান রূপে পরিচিত করে তা হ'লেকি বসম্তবাবুর বিবৃতি ভূল? না তাও ঠিক নয়। 
বসম্তবাবুর তথ্য কিংবদন্তীভিত্তিক। নান। জনশ্রুতি, ব্যক্তিগত বিবৃতি ও স্বতি-কথা 
মিলিয়ে তিনি তার কাহিনী নির্মাণ করেছেন। 

তার পদ্মাবতী-লালন কাহিনীরও একটি সমাধান মিলছে আলোচা দুদ, শাহের 
বিবৃতি মারফত। আগেই বল! হয়েছে, ভাড়ার নয়--নবহীপে উদ্দেশ্তহীন ভাবে 


৭০ | সাহিত্য-পরিষৎ-পঙ্জিকা বর্ধ ৮১ 


ভ্রমণকালীন লালন এক কামস্থ-বিধবা রমণীর নিকট আশ্রয় লাভ করেন। এই রমণীর 
নামও ছিল 'পন্মাবতী' | ছুদ্দ, পল্মাবতীর বিস্তারিত পরিচয় দেন নি। তবে তিনি 
দ্পটই বলেছেন, বেশ কিছুদিন পন্মাবতীর গৃহে তিনি অবস্থান করেন। তখন লালন সবে 
মাত্র ₹*শোর কাল অতিক্রম করেছিলেন। কিন্বদন্তী মতে, লালন পন্মাবতীকে ধর্মষাতার 
আপব'দয়েছিলেন। জীবনের শেষাবধি এই মহিলার সংগে তার ধর্ম সম্পর্ক বক্জায় ছিল। 
খুব দন পরবতাঁকালে লোকমুখে প্রচলিত হওতায় কাহিনীটি রূপান্তর লাভ করে বসন্ত 
বাবুর হস্তগত হন এবং স্থধীমহলে লালনের "সাসল কাহিণীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 
বিখ্যাত গবেষক ভর উপেন্্নাব ভট্টাচার্য ম্বরং ক্ষেত্রাহলন্ধানে গিয়ে বসন্তবাবু প্রমুখের 
বমিত কাহিনীর কোন প্রমাণা বিবরণী সংগ্রহ করতে পারেন নি। তিনি তাই স্পষ্ট£ 
বলেছেন--“লালনের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন নির্রযেগা তথা সংগ্রহ করা যায় নাঈ। 
আমি কয়েক বছর চেষ্ট। করিয়ছি, কিন্ত তাহার সঙ্গদ্ধে যে সমস্ত বিভিন্ন কথ! শোনা যায় 
তাহ। প্রাই জনশ্রুতি । তাহাদের সগ্থন্ধে প্রকৃত তথা হিসেবে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় 
ন1।”১৭ ছুংখের বিষন, ভাড়ারার মত হরিশপুকে গিয়ে লালন সম্পর্কে তথ্যাহুদন্ধানের 
হ্বযোগ তীর হয়নি, ফলে হরিশপুব সম্পকিত কথ|-কিংবদন্তীর মধ্য থেকে প্রাঞ্ধ লালন- 
ভীবনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের যোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হ'য়েছেন। অম্থরূপভাবে বঞ্চিত 
হয়েছেন বসন্তকুমার পালও। বর্তমান নিবন্ধকারের নিকট লিখিত একটি পত্রে বসম্তকুমার 
বাবু এ'কণ। স্বীকার৪ ফরেছেন্‌ যে, পুর্বোক্ত দুদ্দ, শাহ বা আবছুল ওয়ালীর পুর্ব লিখিত ও 
প্রকাশিত বিবৃতির কথ। তিনি ইতিপূর্বে জানতে পারেন নি, বা কোথায়ও দেখেনও নি। 
তো ঠন লালনের সাক্ষৎ শ্িত চোলাই শাহ ও তাংগরী ফকিরাণীর নিকট অনেক 
কছিনী শুনেছেন এবং তদের কাছ থেকে য| জেনেছেন তাকে গ্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন 
এবং “মহাত্ব। লালন ফকির? গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন (১৯৫৪ )। এ মত অবস্থায় তাদের 
বণিত কাহিনীকে কি ভাবে প্রমাণ বলে গ্রহণ কর! যায়? 

এই প্রসঙ্গে আর৪ একটি কথ! উল্লেথযোগা যে, সম্প্রতি কুষ্টিয়া কাছারীর মহাফেজ 
খান। থেকে একটি প্রাঠীন পর্চায় জনৈক শানন শাহের পুত্র লালন শাহের নাম ও পরিচয় 
উদ্ধত হেছে। ইশি৪ ভাড়ার! গ্রামের বাণিন্দা ছিলেন। অধিকভাগণ তাই মনে 
কে :হন, খুব সম্ভব, ইনিই বপন্তবাবু-কথিত্ত আসল লালন শাহ। কিন্তু মুশকিল হয়েছে 
এই যে, ইনি “মুস£লম সন্ভান'১+ আর বসন্ত বাবুর মতে লালন 'কামস্থ-সম্তান। তা হ'লে 
আনন্দ-নন্ধন লালন শা আবার কে? বল! বাহ্‌লা, পুর্ব-বর্ণিভ লালন-জীবন-কাহিনী, 
য। প্রামাণা দলীল পত্রের মারফত উদ্ধত হ'য়েছে তার প্রেক্ষিতে ভাড়ারার এক অজ্ঞাত- 
কুলশীণ ব্যক্তিকে আনন লালনের স্থানে কিছুতেই বসানো ধেতে পারে না। এবং বলা 
বাহগ্য, কালের দিক দিথেও ইনি লালনের অনেক পরবর্তী। তাই সাধক-কবি লালন 
একজনই, তার জয়হান হরিশপুরে এবং কর্মস্থান ছে উড়ে, এ-বিবয়ে ছিষতের অবকাশ নেই। 
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॥ ৪ । 
॥ আক্কেল নামার কাহিনী ॥ 
এবার “ছহী আকেল নামা” অবলঘ্ধনে লালনের জীবন কাহিনীর একটি বিশেষ 
অধ্যায়ের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা কর! যাচ্ছে । বল। হয়েছে লালনের নাম তখন এত বেশী 
পরিচিত ছিল যে, সিরাজ শাহের শিষ্য এবং ছে উড়ের লালন শাহ বললে সকলেই এক ডাকে 
চিনতে পারত । “আকেল নামা" লেখকও তাই এক কথায় পারটয় দিয়েছেন_শিরাজ 
শাহ দরবেশের তালের লালন শা তার নাম।” সুফী পরিভ'ষায় “তালেব” অর্থ শিষা, মুরীদ । 
আর প্রত্যক্ষদর্শার বিবৃতি হওমায় লালন-জীবশীর গ্রামাণা উপাদান হিশেবে ছুদ্দ শাহের 
বিবরণীর পরেই অধম কাংগালের এই বিবৃতির স্থান দেওঠা যেতে পারে । কাহিণ'; দুদ 
শাহ বণিত কাহিনীরও সমর্থন করেছে । ঘেমন, চড়োইকোন গ্রামে লালতে এলে 
তোফাজ্জেল হোসেন মুন্সী ও তার অনুচরদের সঙ্গে এক বাহাছ অনঠিত হয়েহিল বলে 
কাংগাল উল্লেখ করেছেন। এই বাহাছটির উল্লেখ কনি জসিমউদ্দীণের একটি প্রবন্ধেও 
আছে। ছুদ্দু শাহও বলেছেন, তিনি নিজেও এবং মনিরুউদ্দীন শাহ সহ অনেকে5 ও।র সঙ্গে 
তর্ক করে পরাজিত হয়ে তার মতে দীক্ষিত হন ইত্যাদি । “আকেলনামা'৩ কার ওর গ্রন্থে 
চারটি বিশেষ বাহাছের কাহিনী প্রত্যক্ষদশশ হিলেবে বয়ান করেছেন। তিনি নাহাসের 
স্থান, বাহাছকারিদের নাম, ঠিকানা এবং বিশেষ বিবরণী৪ এধান ক:রছেন। 
অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণ তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে বিশেন 
বিবরণী উদ্ধার করতে পারেন, ও তার সত্য মিথ্যা যাচাই করেও দেণতে পারেন। 
বর্তমান নিবন্ধকারও ব্যক্তিগতভাবে এসব বিষয়ে যাচাই করবার চেছটা করেছেন, 
এবং সপক্ষে সত্য সাক্ষ্যও লাভ করেছেন। এখানে স্থধী-সমাজের অবগতির জন্য উক্ত 
গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ তুলে দেওয়া যাচ্ছে_- 
লালন শা ফকির কহে মুন্সী বরানর 
ছোঁন্তালের জোয়াব তুমি দেহতো আমার! 
পহেলা শরিয়ত পিড়ি বলিয়া তুমি 
একে একে তাহ। সব ক্িজ্ঞাপিব আমি । 
সরিদত ঘরের পিড়ি ঘর মারুফত 
সথ নাহি আমার তাতে কাঁধলাম দেহাত। 
চড়িয়। সিড়ির পরে খাড়া যাঁদ থাকি 
না হেটে কেমনে ঘরে যাই বল দেখি। 
সরিয়ত হইলে হাচেন মারুফতে যাবে 
কইল কি না হইল প্রমাণ কিসে পাবে! । 
গাছের কল কাচ! পাক! রজে ঘায় চেনা 
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কাচায় যে রং থাকে পাকিলে থাকে ন|। 
কাজে কাজে এই মতো আছায় লক্ষণ 
যেরূপ সাধকের বেল! সিদ্ধির নয় তেমন। 
কি নিশান দেখিলে বুজি সরিয়ূত হাঁছেল 
খোলাছ! করিয়া! তাহা কহতো ফাজেল। 
আন্দাজী না কহিও বাত কহ হাদিছ মতে 
কবে হবে সরা হাছেন যাবে মারুফতে 1১৪ 
লক্ষ্যযোগা বিষয় এই যে, বাহাসে লালন নিচ্ছেকে স্থম্পষ্টভাবে বা-শর!| বা শরীয়ত 
পম্থী মুসলিম ফকির বলে দাবী করেছেন এবং প্রতিদ্বন্দী মুনশী সাহেবকেও 'আন্দাজী, 
কথা না বলে 'কুরআন হাদিস” অনুসারে যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করতে অনুরোধ করেছেন। 
পক্ষান্তরে, বাহাসকারী মুনশী তোফাজ্জল হোসেন সাহেব তাকে বে-শরা ফকীর বলে প্রমাণ 
করবার চেষ্ট1। করে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেধা যে, “আকেল নামা” লেখক লালন 
সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরও একটি বিশেষ মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন তা 
এই যে, সমকালীন লালন-বিছ্বেষিগণ লালন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সুপরিকল্লিতভাবে নান! 
অপবাদ রটাতো। শুধু তাই নয়__-এ সম্পর্কে কতিপয় পুথিপত্র৭ প্রকাশিত হয়েছিল। 
এই পুঁথি পত্রের মধো “জালালাতোল ফোকরা” নামক একখানি ছাপ! পুথির উল্লেখ করে 
লেখক মন্তব্য করেছেন__ 
হাদিচের কওল যাহা লিখিলাম তাই। 
ছাদেক নছিরদ্দির মতো! ন! বুবিও ভাই।. 
কিবা বুজ বুঝিল ভাই ছাদেক নছরদ্দি। 
না মেলে তুলনা তার বারে! ভাটির মদ্দি। 
আল্লা করে এমন বুজ কার নাহি হয়। 
এমন বৃদ্ধির লোক আখের ঠেকিবে সে দায়। 
ফকির বেশে কোন বোদ্বেটে কোথা হইতে আইল । 
ছাদেক নছরদির ভাগ্যে দর্শন পাইল। 
তাহাদের বাটীর কিব! অন্য বাটার মাঝে। 
মন বুঝিতে জায়ে কিবা কি করিল পাছে। 
এঁ জানে আর সেই জানে আর জানে সেই মাগি। 
আর জানে সেই উপর হাকিম সর্ব ঠাই জার আখি। 
ছাচ্ছ! কিব! মিছা! তাহ! আর কেহ নাজানি। 
পুঁথি লিখে জাহের এ করিল তাহাই মুনি। 
পাগল। পাগলির খেলা কফেইছ। তারে দেখাইল। 
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দেখিয়া! সে ভাল মানুষ বেজার হইল। 
বেত ঘটন! সে জে দেখিল এযন। 
গোপ্ডে কেন তারে নাহি করিল শাসন। 
উদখ্যাদার হত শোশে খেয়ে বৃদ্ধির মাথা। 
তামাম ফকির ছুশে বারদিল কবিতা। 
রিজিষ্টারি ষোহর ছাপ! করিল তার পরে। 
জানাইতে মনে দুদ্দ, সহর নগরে। 
পরমার্থে হাত দিয়াছে ঝুট বদি কেউ জানে। 
ষহর ছাপাইল ভার বিশেষ কারণে। 
অন অধিকার প্রবেশ করি খাইয়াছে সে মধু। 
ডাল ভেজেছে ফুল ছিড়েছে এই করে কি সাধু। 
ইহাই ভাবিয়! শেষে বেজায় খ্যাপিল। 
কাঁষড়াইল কার তার দিশে না করিল | 

এর উপর মন্তব্য নিশ্প্রয়োজন। 


॥ “জালালতুল ফোকরা” ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ॥ 


“জালালতুল ফোকরা* মুত্দী ছাদেক আলি ও মুদ্দী নছরদ্দী কতৃক রচিভ। পুঁথিখানি 
দেখবার সৌভাগা অটুমাদের হয় নি। উক্ত পুঁথিতে লালনশাহী ফকির সম্প্রদায়ের আচার 
আচরণের যে সব বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে “সহী আকেল নাষা”য় তার প্রতিবাদ কর! 
হয়েছে । লেখকের ভাষায় 'বেতখ" বা 'ষেতথ্য? ঘটনা অর্থাৎ অবাঞ্ছিত ও নিতাস্তই অজ্ঞতা- 
প্রস্থত। পরবর্তাকালে লিখিত “বাউল ধ্বংস ফতওয়1” নামক পুস্তিকাতেও এরূপ কিছু 
কিছু জুগুপ্সিভ চিত্র উদঘাটনের চেষ্টা কর! হয়েছে । আবছুল ওয়ালী সাহেবের পূর্বোক্ত 
প্রবন্ধের জনৈক কারামতুল্লাহ শাহ লিখিত “মনোরঞন উচিত কথা” শীর্ষক এই ধরণের আরও 
একখানি গ্রন্থের উল্লেখ কর! হয়েছে । ছুঃখের বিষয়, শেষোক্ত গ্রস্থথানিও আমাদের দেখবার 
সৌভাগ্য হয় নি। তবে “বাউল ধ্বংস ফতওয়া” ও সেই গ্রন্থে উল্লিধিত হিন্ুস্তান-নিবাসী 
আর্ধ শ্বামী দয়ানম্দ সরত্যতীজীর “সত্যার্থ গ্রকাশণ” গ্রন্থ ছু-খানি দেখবার সৌভাগ্য আমাদের 
হয়েছে । ফলে, সতোর অনুরোধে বলতে হচ্ছে যে, উক্ত গ্রস্থ্বয়ের রচয়িতাগণও নিতাস্তই 
অন্ধ বিশ্বাল এবং একটি পূর্বনির্ধারিত ভ্রান্ত ধারণার বশবতা হয়ে এসব উক্তি করেছেন। 
অবস্ত স্বামী দয়ানন্দের গ্রশ্থে বণিত অনাচারী তাত্ত্রিক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে বাঙলার 
তথাকথিত বাউল সম্প্রদায় তথ! লালন শাহী ফকীর সম্প্রদায় পড়ে কিনা, তা ধীয় স্থির চিত্তে 
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বিচার করে দেখতে হবে। কেননা, তিনি তীর গ্রন্থে বাউলা দেশের সম্প্রদায় সমূহের নাম 
তো! করেনই নি, উপরস্ধ তার গ্রস্থ মুসলিম ফকির সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে লেখাও নয়। ১৫ 
বস্ততঃ লালন শাহ ও তার সম্প্রদায়কে বুঝতে গেলে “ছহী আকেল নামায়” বর্ণিত গ্রস্ 
কিভাবগুলি বিশেষভাবে পড়া দরকার, কেননা এ যাবৎ লালন ফকীরকে সাধারণভাবে 
তথাকথিত বাউল ফকীরদের সঙ্গে একত্র ঝরে বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ লালনের 
মৃত্যুকালীন “হিত্তকরী” পত্রিকায় যে মন্তব্য কর! হয়, তাতে ম্পষ্টভাবেই লালন সম্প্রদায়কে 
তথাকথিত বাউল সম্প্রদায় থেকে আলাদা! করে দেখা হয়েছে, ষথা_-“সম্প্রতি সাধু সেবা 
বলিয়া এই মতের নৃতন সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে । সাধু সেবা হইতে লালনের শিশ্যগণের না 
হউক নিজের মত অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। সাধুসেবার ও বাউলের দলের যে কলঙ্ক দেখিতে 
পাই, লালনের সম্প্রদায়ে সে প্রকার কিছু নাই, জামরা বিশ্বন্তস্থত্রে জানিয়াছি সাধু সেবায় 
অনেক দুষ্ট লোক যোগ দিয়া কেবল স্রীল!কদিগের সহিত বুৎসিত কার্ষে লিপ হয় এবং 
তাহাই তাহাদের উদ্দেস্ট বলিয়া বৌধ হয়। যতে মূলে তাহার সহিত একা থাকিলেও এ 
সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যভিচার নাই। পরদার ইহাদের পক্ষে মহাপাপ।”১৬ এখানে বাউল, 
সাধুসেবা এবং লালন সম্প্রদায়কে আলাদাভাবে বিচার কর হয়েছে। আরও কৌতূহলের 
ব্যাপার এই যে, হিতকরীর এই বিবৃতির অপব্যাখ্যা করেছেন বিখ্যাত-বাউল তত্ববিদ্‌ 
ডক্টর শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্রাচার্য। হিতকরীর বিবৃত্টিকে ভিত্বি করে তিনি লিখেছেন__ 
_-“হিতৰনী পত্রিকায়'লালনের যে মৃত্যু সংবাদ এবং তাহার সম্বন্ধে ষে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আছে যে, সাধু সেবা নামে লালনের শিষ্য ও তাহার. সম্প্রদায়ের 
মধো ব্যভিচার চলে এবং অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্জিয় সেবায় রত থাকে বলিয়৷ তাহাদের 
সম্তানাদি হয় ন।”১৭ এই উক্তি সতোর অপলাপ মাত্র। লালন ধিবাহিত ছিলেন। তবে 
সবার কোন সম্তানাদি হয় নি। ছেঁউড়ের দরগাহ চত্বরে লালনের কবরের পাশেই লালনের 
দ্বী মতিবিবির কবর আছে। আবদুল ওয়ালী সাহেবও লালনকে বিবাহিত বলে উল্লেখ 
করেছিলেন। কবি জসীমউদ্দীন সাহেবের মতে, লালনের স্ত্রীর নাম 'বিশোক।+, তিনি জমীর 
খোনকায়ের কন্তা ছিলেন।১* মতান্তরে, মতিবিবি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম। উভয়েই 
নিঃসস্তান। অবস্থায় ইস্তিকাল করেন। 


1 ৬ ॥ 


॥ পাটা ও কবুলিয়ত দলীল প্রসঙ্গ ॥ 
সম্প্রতি লালন কর্তৃক সম্পাদিত জযিজম। সংক্রান্ত দু'টি পার্টা ও দুটি কবুলিয়ত 
দলীল যথাক্রমে লালনের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে ও যশোর রেজিদ্্রী অফিস লাইব্রেরী 
থেকে নিবন্ধকার কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে ।১৯ সেগুলি সমকালীন শৈলকুপ! সাব রেজিষ্টারী অফিস 
থেকে রেজিত্বীকৃত হয় বথাক্রমে ১২৮৭ ও ১২৮৮ মালে (১৮৮১ সালের ১৯ জাহুয়ারী ও 
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১৮৮২ সালের ২৮শে জানুয়ারী) সম্পাদিত হয়। তখন শৈলকুপার সানরেজিষ্টার ছিলেন 

জনাব হামিদ উদ্দীন মহম্মদ । দলীপপ্লি থেকে জান] যায়, স্থানী্ ভড় ফতেক্্গপুরের নিকটস্থ 

রামচন্ত্রপুরের অন্তর্গত মৌজ্জে পরষানন্দপুরে একটি আগড়। বা স্বান্ত'না প্রতিষ্ঠাকল্লে এই 

জমী খরিদকৃত হয়৷ লালন উত্তপ্ন জমীরই অনুকূলে কবুলিমতত লিখে দেন। দলীলে লালন 

নিজেকে “মৃত সেরাজ সাই'-এর পুত্র এবং “জাতীয় মুললমান' বলে উল্লেব. করেছেন। পার! 

দলীলে জমীর মালিক প্রাণনাথ সাহা, পাঁ হরচন্দ্র সাহা! ও বৈছ্যনাথ সাহা! পা উমাচরণ লাহা, 

সাকীন ফুলহরির উল্লেধসহ মালিকের দন্তখত আছে। কবুপিয়তেও লালন সাই-এর 

পরিচয়, সাকীন ছে উড়ে, জাতি মুগলমান ইত্যাদির উল্লেখ 'আছে। তদুপরি লালনের 

নিজের হাতের দস্তখত আছে। এততদ্বাতীত তার কদেকটি হিন্দী ও উদ গ!নও সম্প্রতি 

উদ্ধত হয়েছে । তাই এতদিন যে তীকে নিরক্ষর লোককবি মনে করা! হ'ত, বর্তমান 

সাক্ষ্য প্রমাণে তা অলত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কবুলিঘত ছুটিতে লালন অন্ত: দশটি 

দঘ্তখত করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই যে, লালন নিজেকে মুত সেরাঙ্জ সাই-এর পুত্র 

বলে উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে, পিরাঞজ্জ ছিলেন লালংনর আধাত্িক্ক পিতা বা গুরু, 

অবশ্ট তিনি তার পালক পিতাও বটে। আগেই বলা হয়েছে, শিষ্য ছু, শাহের কাছে 

তিনি যে পরিচ্ বিবৃত করেন, তাতে পিতা ও মাতার নাম ছিল যথাকুমে দরীবুল্লাহ 

দেওয়ান গ আমিনা খাতুন। দাদার নাম গোলাম কাদির! হরিশপুর গ্রামে তাদের নামে 

ভিট। ও শ্মতি-চিহ্াদি বিদ্যমান রয়েছে । প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, অধ্যাত্মবাদ। ফকীরদের 

কাছে, গুরু পীরের পরিচয়ই প্রধান, ব্যক্তি-পরিচদ্র তাদের কাছে শিত!ঘুই তুচ্ছ । লালনের 

গানে সিরাজ শাহের নাম পীর বা গুরু হিসেবেই উল্লেধ করা হয়েছে । উভদ্ধ দলীলেই সাব- 
রেজিষ্টার হামিদ উদ্দীন মুহ্মাদের দন্তধত আছে। আরও উল্লেধ্য যে, দলীল-দাত। দলীলে 

লালনকে বিশেষ“মা বান ও সন্ত্রান্ত মনু বিধান অতি কোন নিরিকে পাট।” পিখে দিয়ে সম্মান 

প্রদর্শন করেছেন । তাই বলতে দোষ নেই, সমকাপে লালন নিতান্তই সম্মানী এবং বিশ 
ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শ্ব-সমাজেও তিনি সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে যে পরিচিত 
ছিলেন তার প্রমাণ ৪ মিলেছে পৃর্বেক্ত 'নহী আকেন নাম।' গ্রন্থে বশিত 'বাহাল' ব| বিতর্ক 
সত। সংক্রান্ত বিবরণীতে ৷ উল্লেখ্য যে, আলোচ্য দলীলে দিরাঙ্জ শাহকে পিতা বলে উল্লেধ 
করায় কেউ কেউ এমনও মন্তব্য করেছেন যে, লালন যদি দরীবুল্লাহ দেওদানের পুত্রই হবেন, 
ত| হলে তিনি নিজেকে পিরাজ শাহের পুত্র বলে পরিচয় দেবেন কেন? কেন দিয়েছেন, তা! 
বলা মুশকিল, তবে ইনি যে সিরাজ শাহের শিত্যু এবং পালিত পুত্র, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নেই; এবং দুগ্ধ, শাহ নিজের মূপে বলা কাহিনী শুনেই তাঁর জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ 
করেছেন। 


গ সাহ্তা-পরিষতৎ-পত্িক! বৰ ৮১ 
॥ ৭ ॥| | 
॥ “বাউল ধ্বংস ফতওয়া” ও “সত্যার্থ প্রকাশ? ॥ 


লালনের ইন্তিকালের বহু পরে লালন সম্প্রদায় তথা*বাউল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রংপুর 
জিলার অন্তর্গত সৈয়দপুরের মওলান! রিয়াজ উদ্দীনের নেতৃত্বে “বাউল ধ্বংস ফতওয়া, জারী 
করা হয়। এই ফতওয়! পুস্তিকায় মুপলিম সম্প্রদায়-তুক্ত তথাকথিত বাউল ফকীরদের নান! 
ভুগুপ্প আচার-আচরণের অভিযোগ উত্থাপিত হয় ও তদচুসারে তাদেরকে ইসলাম ধর্মচাাত 
(কাফের ) বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়।২* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই ফতওয়ায় সুস্পষ্টভাবে 
লালন শাহ ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগও আনীত হয় এবং সেই অভি- 
যোগের দলীল হিসেবে জার্ধাবর্তের (ভারত রাষ্ট্রের) বিখ্যাত আর্ধ-ম্বামী দয়ানন 
সয়ন্বতীর বিখ্যাত “সত্যার্থ প্রকাশ" গ্রন্থের বরাত দিয়ে “বাম মারা” “বীজ মা” "চুলি 
মাগী”, 'আপাপস্থী', 'অঘোরী”, ইত্যাদি লোকায়ত সাধক সম্প্রদায়ের নানা অনাচারের দৃষ্টান্ত 
পেশ করে বাঙলার বাউলদেরকেও সেই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কিন্তু কৌতুহলের বিষয় 
এই ষে, স্বামীজীর উক্ত গ্রন্থের কুত্রাপি লালন.ফকীর বা বাঙলার তথাকথিত বাউল 
সম্প্রদায়ের উল্লেধ না)থাকায় ফতওয়াকানের উক্ত অভিযোগনমৃহের'ভিত্তিতে বাঙলাদেশের 
লালন সম্প্রদায় তো দূরের কথা, বাউল সম্প্রদায়ের কোন শাখার বিচারের প্রশ্নই ওঠে না। 
অবস্ত লাধারণ অর্থে 'বাউলকে (বাতুল?) উদাসীন, অশাস্তীয় ও ব্রাত্যশ্রেণীতৃক্ত করা 
হলেও এর প্রকৃতপক্ষে অনাচারী উদাসীন মাত্র নন, এর! কোন না কোন ধর্মপথের অনুসারী । 
অবশ্ট এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। হালে এর! নানা শ্রেণীতূক্ত-- ধাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান 
মুসলমান যেমন জাছেন, তেমনি নিষ্ঠাবান হিন্দু, বৈষ্ণব মতের সাধকও আছেন। এতত্বাতীত 
অনাচায়ী নাড়ার ফকীর ব! কদাচারী বাউল ফকীরও কিছু কিছু আছে। সাধারণ্যে তারা 
'নাড়ার ফকির", 'বে-শরা ফকির” নামে পরিচিত । বাউল ধ্বংল ফতওয়ায় সেই অনাচানী 
ফকীরদের প্রসঙ্গ বণিত হয়েছে বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য, ফতওয়া রচনার বহু আগেই 
লালনের ইন্তিকাল হয়েছিল, এমন কি লালন-শিত্ত ছুদ্দ-গানজুও জীবিত ছিলেন না। 


| ৮॥ 


॥ 'ভারতবর্ধাঁয় উপাসক সম্প্রদায় ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে ॥ 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাউল সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের স্ুধীষহলে সাধারণভাবে 
একটি বিক্লপ মনোত্তাব বছঙ্দিন ধরে চলে আসছে। যার মূলে অক্ষয়কুমার দত্তের 
"ভার়তবধাঁয় উপালক সম্প্রদায়” আছে বলে অনেকে মনে করেন । দত্ত মহাশয় তার গ্রন্থের 
বিষণ কিস্তাবে এবং কোথা. থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, জানা নেই, তবে মনে হয়, পুর্থ- 
উদ্জিখিত “বাউল ধ্বংল ফতোওয়! "কার়-মওলান। রিয়াজউদ্দিন লাহেষের মত তিনিও কিছু 
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কিছু বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এখানে কর্তাভজা সম্গরদায় সম্পর্কে অক্ষয় দত্তের ভ্রান্তিমূলক 
ধারণ! সম্পর্কে উনিশ শতকের গ্রতাক্ষদশশর একটি বিবৃতি উল্লেখ করা যাচ্ছে। ঘটনাটি 
বিবৃতি করেছেন প্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্ত্র সেন তার আত্মজীবনীতে । যথা) “মেল! ভাঙ্গার 
পর আমি কি কারণে কলিকাতা য!ইতেছি, কাচড়াপাড়ায় গাড়ীতে উঠিয়া দেখি--গাড়ীর 
কক্ষ উজ্জ্বন করিয়া সশিষ্য রবিঠাকুর। উভয়ে উভয়কে এরূপ আচন্বতে দেখিয়া! উত্তয়ে 
বিম্মিত। তিনি বলিলেন, “াপনি কোথ! হইতে?” আমি বলিলাম, “শাপনি কোথা 
হইতে?” তিনি বলিলেন, তিনি তাহার জমিদারি হইতে । আমি বলিলাম, আমি আমার 
জমিদারি হইতে । | 
তিনি | জমিদারিটি আবার কি? 
আমি। ঘোষপাড়ার কর্তা ভজাদের মেলার অধাক্ষগিরি। 
তিনি। কর্তাভজাদের মেলা । শুনিয়াছি উহা বড় জঘন্ত ব্যাপার । 
আমি। অক্ষয়কুমার দত্তের উপাসপক সম্প্রদায় পড়িয়। আমারও সেই বিশ্বাস হুইয়া- 
ছিল। কিন্ত তিনদিন মেলার অধক্ষগরি করিলাম, কই জ-ঘ-ন্য, তিন 
অক্ষরের একটিও দেখিলাম না। ত্রাহ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত হিন্দু ধর্মের প্রীতি 
মিশনারির অধিক বিদ্ধেন প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি তখন বড় আগ্রহের সহিত মেলার বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন। আমিও যাহ! 
দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়া! ছিলাম, তাহ! পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করিলাম। এই বর্ণনায় তাহারও 
যেন চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি বলিলেন-_“মামার একটি প্রার্থনা । আপনি আমাকে যাহা 
বলিলেন, বদি তাহা এতটুকু ক্লেশ স্বীকার করিয়! 'সাধনা'র জন্য লিখিয়! দেন, তবে আমার মত 
অনেকেরই একট। বিষম ভ্রম ঘুচিবে ।”*১ উল্লেখ্য যে, এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
লালনের যোগাযোগ ছিল ব1 তিনি তাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, সম্প্রতি একপ প্রমাণ 
আবিফৃত হু'য়েছে।*২ 


॥ ৯ ॥ 
॥ সমকালীন ম্ৃফী সমাজে লালনের প্রভাব ॥ 


কালের দিক দিয়ে লালন ছিলেন উনিশ শতকের যুগ-গ্রবর্তক মনীষী মহাত্ম। রাজা 
রামমোহন রায়ের সমলামফ়িক (১৭৭২-১৮৯০ খ্রীঃ )। উল্লেধা যে, এরা উভয়েই একই 
বৎসরে মাত্র ৫1৬ মাসের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধো রামষোহন ছিলেন লালনের 
অগ্রজ। সমকালীন বাঙলাদেশে ও বাঙালী লষাজে যে নবযুগের স্চনা ঘটে, তার অগ্রপথিক 
তুর্ধবাদিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন রাজা! রামমোহন, কবিগুরু রবীঞ্রনাথের ভাষায় তিনি 
'ভারত-পথিক'। অর্থাৎ শুধু বাংলাদেশের বা বাঙালী সমাজের নয়-তিনি ছিলেন সমগ্র 
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ভারতবর্ষেরই যুগ-গ্রবর্তক মনীষী । বর্তমান ভারতীয়, পণ! হিন্দু সভ্যতারও যুগনায়ক 
ভিনিই। বলতে কি, রামমোহনই সনাতন আচার-সর্বন্থ বছু-দেববাদী পৌন্ুলিক ভারত- 
বর্ষকে একেশ্বরবাদী মানবধর্ষের বাধনে বাধতে সচেষ্ট হন | এই নব ধর্মমত প্রচারের নিমিত্ত 
তিনি আরবী ও ফারলী ভাষাতে “তৃহু ফাভ-উল-মুম্াহু দীন” বা একেশ্বর-বিশ্বাসীদের 
প্রতি উপহার নামে যে যুগাস্তকারী পুম্তিকাখানি রচনাও প্রকাশিত করেন (১৮০৩) তদ্দারা 
তার মনোধিকাশের ধারা সম্পর্কে সুন্দর পরিচয় লাভ কর! যায়।*৩ কিন্তু কৌতুহলের 
বিষয় “তুহফাত' গ্রন্থে প্রচারিত ভাবধারার সঙ্গে লালনশাহী সুফী চিস্বাধারার আশ্চর্য 
সাদশ্ট লক্ষা করা বায়। শ্রধু তাঈ নয়, রামমোহনের 'গ্রস্থধানির পাশে লালন-গীতি ও 
লালনেয় জীবন-দর্শনের পরিচিতিমুলক গ্রস্থ রেখে বিচার করলে একজন সাধারণ পাঠকও 
আশ্চর্য হয়ে ভাববেন, ছুই বিপরীত ধর্মান্ুলারী এবং আপাতবিরোধী যুগপথিকের চিন্তাধারার 
কি জাম্চর্ধ সাদৃশ্ট, কি গভীর মিল। বল! বাহুঙা, রামমোহনের 'তৃহফাত গ্রস্থের বিষযবস্ত 
নয় শুধু, তার চিন্তাধারা, এমন কি বর্ণনা-ভঙ্গীরও আশ্চর্য সাধুজা রয়েছে লালনের চিস্তা- 
ধারার সঙ্গে । মাঝে ষাঝে ভার বর্ণনা! এত কাছাকাছি যে, একটিকে অপরটির তরজম! বা 
অনুবাদ বলেও ভূল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। 

অবশ্ট রামমোহন পাশ্চাতাশিক্ষ।-সভাতার অন্তরাগী হ'লেও প্রাচা স্ফী-াহিত্োর, 
বিশেষ করে হাফিজ সাদীর কাবা-কাঁননেরও একজন উন্মত্ত মধুপ ছিলেন। হাফিজ ও সাদী 
রূমী প্রভৃতি স্থফী লাধকের রচন! লালনের অতি প্রিয় ছিল। এই দিক দিয়ে লালন শাহীর 
সঙীত ও লালন-দর্শনের সঙ্গে তার চিন্তাধারার একা থাকা নিতান্তই হ্বাভাবিক। . ভাই 
'তুহ ফাড-উল মুয়্াছদ্দীন, গ্রস্থের সঙ্গে লালন গীতির সাদৃশ্য'নিতান্তই আকশ্মিক ঘটনা বলে 
মেনে নেওয়া যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, উভয়ের রচন। পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে 
এরূপ গভীর প্রভীতি জন্মে যে খুধ সম্ভা উভ:ঘের ঘণে। প্রতাক্ষ না হলে৪ পরোক্ষভাবে গভীর 
আধ্যাত্মিক সংযোগ ঘটেছিল: এঈ যোগাধোগ:সমকালীন বাংলা সাহিতোর মাধামে ঘটা 
সম্ভব ছিল না, কেননা, তখন আধুনিক বাংল! সাহিত্য বলতেই কিছু ছিল না, তবে সঙ্গীতের 
প্রচার ছিল। তাই তথাকথিত লোক-গীত্তির মারফত্ত এই যোগাযোগ সংঘটিত হওয়! 
সম্ভব। অবশ্ত পরবর্তা কবি সাহিতাকদের অনেকেই তীর গীত-সাহিতোর দ্বারা অহু- 
প্রাণিত হয়েছিলেন, অনেকে তার সক্ষম অনুকারীও ছিলেন । পরবর্তাকালে রবীন্দ্র কবি- 
গুরু ও বাংল! সাহিতের অন্তর গীতিকাব্যধারার আদি প্রবর্তক বিহারীলাল চক্রবস্তা। 
উনিশ শত্তকের বাউল-গীত্তির অন্ততম প্রধান প্রচারক ও সাধক কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমপায় 
(কুমারধালি, কুষ্টি্ ), পাহিত্য সাধক মীর মোশারফ হোপেন (১৮৪৮-১৯১২)। 
এঁতিহাপিক গবেধক অক্ষণকুমার মৈত্রের, হৃলাছিত্যিক রাঘ জলধর সেন, এমন কি কবিগুর 
রলবীভ্রনাথও এই অলাধারণ মরষী কবি-লাধকের বাণী-সমুদ্রে অবগাহন ক'রে ধন্য হয়েছিলেন। 
ঘার ফলশ্রুতি হিসাবে বাঞ্গলা দেশের হুধীলমাজ লাভ করেছিল বিহারীলালের “বাউল- 
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বিংশতি” “সারদীমঙ্গল” “সাধের আসন” ইত্যাদি কাব্য, ও কবিগ্রুন্র “বাউল” (১৯৫), 
“আত্মশক্তি'১, ৮8611091017 01 1817” (1931), «মাছুষের ধর্ম (১৯৩৩) ইত্যাদি সাহিত্য ফসল 
ও ধর্মীয় চিদ্তার বিবর্তনমূলক গ্রস্থরাজি | শুধু তাই নয়, কথিত আছে, প্ীগ্ররামক্। পরমহংস- 
দেবের ( জন্ম ২*শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ ) সঙ্গীত-আলরে লালন শাহী সঙ্গীতেরও বিশেষ 
কদর ছিল । এমনকি, নিছক মানবতাবাদী (10718115) দয়ার সাগর বিগ্যাসাগরকেও 
লালন-গীতির আসরের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত হিসেবেও দেখা গিয়েছে। শুধু কি তাই? 
রাজা রামমোহন রায়ের ত্রাহ্ষ-স্মাজেও যে লালন-গীতির অন্থপ্রবেশ ঘটেছিল, এরূপ একটি 
কৌতুহলজনক দৃষ্টান্ত উদ্ধত করে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। রামমোহনের 
ব্রাহ্ম-সঙ্গীত? (১৮৩৩) গ্রন্থের প্রথম সঙ্গীতটি হ'ল নিম্নরূপ £ 


কে তৃলালে হায় 

কল্পনারে সত্য করি জানে! একি দায়। 
আপনি গড়হ যাকে 

যে তোমার বশে তাকে 

কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়? 
কখনও ভূষণ দেও, কখনো আহার 
ক্ষণেকে স্থাপহ ক্ষণেকে করহ সংহার 
প্রভূ বলি মানো যারে 

সম্মুখে নাচাও তারে 

হেন তৃল এ সংসারে দেখেছো কোথায়? 


তুং--গ্রতিমা গড়ায় ভাক্করে 
ম'লে প্রাণ প্রতিষ্টা করে 
আবার গুরু বলে তারে 
এমন পাগল কে দেখেছে? 
মাটির পুতুল গড়ে নাচায় 
একবার মারে একবার বীাচায় 
সাই যেন শ্ব়ং হতে চায় 
লালন কয় তার সকল মিছে। 


রামমোহনের তুহফাভ-এর একটি বাণী নিষ্নরূপ_-“একমাজজ ঈশ্বরে বিশ্বাসই 
প্রতোক ধর্মের মূল স্তর । জাতি ধর্ম ও বর্ণ নিবিশেষে সকল মাল্গুষের হাদয় পরস্পরের প্রতি 


প্রীতি ভালোবাসা গিয়ে জয় করাই প্রকুতির স্্িকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় 
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-তুং লালনের__ 
“ভক্তের ছ্বায়ে বাধ! আছেন সাই 
যবন কি কাফের তার 
জাতের বিচার নাই।” 
আরও একটি প্রশ্ন__“এখন প্রশ্ন এই যে, বিনি শর্ট! সর্ববজ, দয়ালু বদান্ত এবং 
অনাসক্ত সেই ভগবানের পক্ষে বিরুদ্ধমতের উপদেশ ও আদেশ দেওয়া কি সম্ভব? অথবা 
এই সবই কি ধর্মানুবর্তীদের মন-গড়। জিনিস? আমার তো মনে হয় যে,যে কোন সুস্থ 
মনেয় লোক কেউই শেষেরটি মানতে ইতস্তত: করবে.না।” 
বল! বাহুল্য, লালনের মনেও ছিল ওই একই প্রশ্ন £ 
কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাই দয়াময়। 
এক এক দেশে এক এক বাণী কোন খোদায় পাঠায় ॥ 
এক যুখে যা পাঠায় কালাম । 
আর যুগে তা হয় কেন হারাঘ 
দেশে দেশে এমনি তামান 
ভিন্ন দেখ। যায়। 
হদি একই খোদার হয় বর্ণন! 
তাতে তো ভিন্ন থাকে না 
মাহষেরই সব রচন। 
তাইতে ভিন্ন হয়। 
এক এক দেশে এক এক বাণী 
পাঠান কি সাই,গুণমণি 
মাহুষের বচন! জানি 
লালন ফকির কয়।।২« 
প্রসংগত উল্লেগা যে, এটিও রামমোহনের মত লালনের প্রশ্ন বটে, ভবে জবাব 
রামমৌহনের মত নয় । সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে লালন-গীতিত্তে (যা “ভাব সংগীত, 
ৰা 'ভাব গান নামে পরিচিত ) একটি গানে ভক্ত-্মনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অন্তটিতে 
দেওয়1 হু ভার জবাব । একে বল! হয়__“দৈস্ত' ও 'প্রবত্ত'। দৈন্তে শিষ্বু বা 'বালকা।' 
রূপে প্রশ্ন উখাপিত হয়, এবং প্রবস্ে গুরুরূপে ( পীর ৰা মুরশিদ ) তার জবাব দেওয়া হয়। 
বল। বাহুল্য ধর্মশান্র সম্পর্কে রামমোহনের মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল, মুললমান সমাজের 
কাছে-_আসলে এ কোন নতুন প্রশ্ব নয়--ইসলামের ইতিহালের প্রাথমিক যুগে একদল 
যুক্তিবাদী দার্শনিক (মৃতাজিল! ) কু়শান শনীফ শী বাণী নয_হুজরত মুহম্মদ ( হঃ) 
এর রচনা, এই র্মে তুমূল আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন । এনিয়ে বু বাক-বিতপ্ডাও 
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অন্ঠিত হয়েছিল, শেষ পর্যস্ত এ সম্পর্কে যুক্তিপিদ্ধ সিদ্ধান্তে কুরআনকে অপরিবর্তনীয় এশী 
বাণীরূপে স্বীকৃতি দেওয়। হয়েছিল; উনিশ শতকের বাঙলাদেশে প্রশ্নটি নতুন করে 
উঠলেও তাতে মুসলমান লমাজের মাথা-ব্যাথার কোন কারণ ছিল না, কেননা এ প্রশ্ন ছিল 
সমকালীন হিন্দুসমাজে সংস্কারের ব্যাপারে রামমোহন ও তার অনুসারীদের | কুরম্ান 
শরীফ এশী বাণী হোক বানা হোক, তাতে হিন্দু-সমাজের মাথা-ব্যথ! ছিল না, কিন্ত 
কুরআনের বাণীর অনুসরণে হিন্দু-সমাজের সংস্কার করতে গেলে তার একটি যুক্তিসংগত 
এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রম্নোজন ছিল বৈকি? রামযোহন সেই ব্যাখ্যাই লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন 'তুহফাত' পুন্তিকায় | স্ধী-সমাজের অবগতির জন্য এ-সম্পর্কে রবীজ-জীবনীর 
প্রখ্যাত লেখক প্রভাতকুমাণ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক প্রকাশিত “রামমোহন ও তৎকালীন 
সাহিত্য ও সমাজ "গ্রন্থ থেকে প্রাসংগিক উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। 
বথা,--“তৃহফাত-উল-মুয়াধহিদীন এস্লা।মক বশ্বধরের আদর্শে রচিত, অথচ “গোড়া 
মূনলমানী মতের গ্রতিরোধক। আসলে £লপামের মধ্যে যে উদারপন্থী সংপ্রদায় দেখা 
দিয়েছিল তাদের আদর্শে (মুতজল) এটি রচিত ।” হত্যা 1দ২, প্রভাতবাবু মুতাজিল। দর্শনের 
বরাত দিতে গিগ্জে এখানে একটু ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন, কেননা, তিনি বলতে 
চেয়েছেন, মুতাজিলাবাদীদের মত যুক্তিতর্কের যাধামে ইসলামী একেশ্বগবাদী চিস্তাধার়াকে 
আত্মস্থ করে তিনি তার নবীন ধর্মমত (ব্রাহ্ম ধ্) প্রচার করেছিলেন, খাতে কোন ধর্মীয় 
গৌড়ামীর স্থান ছিল না। কিন্ত কথাটি যে দিল নয় তার কারণ, হিশিঠার ধর্মমতে কোন 
অহিন্দুকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। এমন কি তার ব্রাহ্মধর্ম শেষ পর্যন্ত ছিন্দু ধর্মেই 
রূপান্তরিত হযেছে । এবং হিন্দ ধর্ম হওয়ায়, রামমোহনের বিশ্বপীন ধর্ম মতও খণ্ডত 
হয়েছে | ফলে ব্রাহ্ষধর্ম হয়েছে অব্রাঙ্গ বা! অহিন্দু-সমাজের প্রতিবাদী ও একেশ্বরবাদী এক 
বিশেষ ধর্ম । লালন তার গানেম্পষ্টট বলেছেন, শধুযাত্র একেশ্বরবাদী (মোজাহেদ) হলেই হবে 
না, তাতে কোন ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ বা পয়গঞ্থরের অন্থসারী হ'তে হবে, কেননা ধর্মমত 
সাধারণ মানববৃদ্ধির অতীত, এবং ধর্মমতের প্রবর্তক শ্বয়ং খুদ[তায়ালা ব্যতাঁত আর কেউ 
হতে পারেন না। ভাই কি পরবতী ব্রঃদ্গগণ নিক্ষেদেরকে সনাতন হিন্দু ধর্মেরই অনুসারী বলে 
পরিচয় দিচ্ছেন? রাষমোহনের মত লালনও যুঁক্বাদা ছিঙ্গেন বটে, তবে ছিলেন আসলে 


ইসলামী ভক্তিবাদে দীক্ষিত (সুফী ), ভাই রামমোহনের আল্লাহ প্রেরিত রম্ুগ ও তার 
বাণীর প্রতি অবিশ্বাসকে প্রকাশ্ঠেই আক্রমণ করে বলেছেন-_ 

“নবান। মানে যার। 

মোয়াছেদ কাফের তারা 

সেই কাফের দায়মাল হবে 

যে-হিসাব দ্োজখে যাবে 

আবার তারে খালাল প্রিবে 

লালন কয় মোর কি হয় জানি |২* 


৯৯ 
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এখানে “মোয়াহেদ শব্টির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্পূর্ণ। শুধু এখানেই নয়, 
লালনের একাধিক গানে 'মোয়াহ্দ'দের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। 
লালন স্পষ্টই বলেছেন, ইহ ও পরকালের মুক্তি বা মোক্ষ লাভের: জন্য পীর-মুরশিদ বা 
আধ্যাত্মিক গুরুর চরণ-শরণের গয়োজন, আল্লাহ প্রেরিত নবী বা! অবতারগণ সেই গুরু, 
ত্তার। কোন বিশেষ ব্যক্তি নন-আলাহের বিশেষ দূত ও বাণী বাহক। তাই যোয়াহেদ- 
গণ লালনের মতে ভ্রান্তি। তবে কি লালন রামমোহনের 'তুহফাতঃ গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। 
মনে হয়, পড়েছিলেন, ভালা হ'লে লাকনর গানে 'যেফ়তেদ৮ঈ হিশ্যই ইথাপিত 
হ'ত না। ৰেন না, যে ১মস্যা সহম্রাধিক বৎসর পৃবেই মুসজিম দাশনিকঝদের মনে আলোতন 
জাগিয়েছিল, এবং বনু বাক্-বিতগ্ডায পরে তার একট। মীমাংসাও হয়ে গিয়েছিল, উনিশ 
শতবের মুসজিম-স্মাজে সে ওম নতুন ক'রে উত্থাপিত হওয়ার কোন কারণও দেখ! দিয়ে 
ছিল না। আরও একটি কথা। গুভাতবাবু মনে করেন, রামমোহনের সাংগীতিক 
প্রেরণা উত্তর ভারতের কবীর দদুনানকপ্্থী'জর বাছ থেকেই এসেছিল। ঘটনাটি 
অস্বাভাবিক একটা কিছু এমনও নয়--কিন্তু দুঃখের বিযয়, তিনি সমকালীন বাঙলা! দেশের 
মরমী গীতিধারার কথ। একবার উল্লেখ করতেও তৃলে গেছেন। মনে হয়, এই সব 
সাধারণ মাহষের জীবনেও যে কোন অসাধারণ চিন্তার বিকাশ ঘটতে পারে মুখোপাধ্যায় 
মশায় তা বয্পনাও করতে পারেন নি, তাই রামমোহনের ধর্ম-সাধনার সজে এদেশের 
পানি-মাটির কোন সংযোগ ঘটতে পারে এরূপ কথা ভাবতেও ভূলে গেছেন। ছুর্ভাগোর 
বিষয়, বাংল| ভাষা! ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরণের তূল অহরহ ঘটে চলেছে। অবশ্য 
রামমোহনের ব্রাক্সংগীত রচনার মৌল প্রেরণ। যেখান থেকেই আসক না কেন, স্থফী- 
সংগীত সাধনার ধারার সঙ্গে তার ষে বিশেষ যোগ ছিল, একথা অনন্বীকার্ষ। নানক- 
কবীর-দাদুর সংগীত সাধনাও হ্ুফী সংগীতেরই ( 'সামাঃ) রকমফের এ-বথা 
নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। লালন দুদ্দ-পান্জু সম্প্রদায়ের সংগীত-সাংলাও 
তারই অনির্বাণ ধারার প্রবাহ মাত্র। সমকালীন ফরায়েখী-ওয়াহাবী সমাজ-সংক্কারকগণ 
ংগীতের প্রতি বিশেষ বিরূপ ছিলেন বটে, তবে বিশ্বসংগীত আসরে মুসলমানরাই যে 
এককালে একচ্ছত্র ছিল এবং এখনও সফী-সংগীত বিভিন্ন দেশে সংগীত-সাধনার ধারাকে 
বিশেষ ভাবে সজীব রেখেছে, এ-কথ| বলাই বাহুল্য। পাক-ভারত-বাঙলাদেশেও তার 
ব্যতিক্রম হয় নি। তাই দেখতে পাই রামমোহনের উত্তরাধিকান্নী বিহারীলাল-রবীন্্র- 
নাথেও লালনশাহী মননমী-গীতির প্রভাব অপরিসীম। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ লালন 
: শাহের কতটা লান্গিধা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা নিয়ে আমাদের হধী-মহলে 
হিধাহন্দের অবকাশ থাকলেও তার শিলাইদহে ( কুগ্িয়।) গ্রধাসকালে তার মনোরম গ্রাম 
পরিবেশে লালন শাহী ফকীর-সমাজের একতারা তাকে কিভাবে পাগল করে তুলেছিল 
এবং তিনি একের পর এফ করে অপূর্ব কাবাফললে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ সমৃদ্ধ করে 
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তুলেছিলেন, এবং কি ভাবে তার খানস-লোকে পলি জমে ধীরে ধীরে জীবন. দেবতার চন্র 
জেগে উঠছিল, রবী কাব্য-সমালোচকদের কাছে তা বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় বলে 
বিবেচিত হবে নিঃলন্দেছে। কবিগুরুর লাহিত্য-জীবনে এ কালের আভজ্ঞতা, বিশেষ কারে 
লালন শাহী নংগীতের প্রভাব পরবন্তীকালে কিভাবে জীবন দেবত।তত্বের উদ্ভ? ঘটিয়ে 
ছিল, তাঁর লগ্নে গ্রদন্ত ছিবার্ট বক্ততামাল। (99119107 01131. 1930) ও কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্ততামালায় (মাুষের ধর্ম, ১৯৩৩) তার হুম্পষ্ট স্বাক্ষর 
আাছে। তাই আধুনিক বাংল! ভাষা ও সাইত্ে এবং দেই লঙ্গে বাজাপা সমাজ-জীবনের 
বিবর্তনের ইতিহাপে লালন শাহ ওঠার অন্্পানী ধর্ম ও সংগীত সম্প্রনায়ের এক বাশিষ্ট 
ভুমিক। মছে--নত্োর অন্থরোধে এ-কথ। আমাদের শ্বীকার করতে হবে। তবে গভার 
পরিতাপের [বষয়,-অগ্ঠাবধি 'এ-দিকে আমাদের সাহ্ত্যি ও সমাজতত্ববিদদের বিশেষ দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয় নি। বারান্তরে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাতের আশ! রইল। 


পাদটাকা 


১। লালন-শিত্ ছুদ্ব শাহ বিরচিত ও লালন কথিত আত্ম জীবন চরিতের কলমী পুঁথি। 
যশোর জিলার হাট জগদল নিবাশী আবদুল লতীফ আফি আন্হ্‌ ( বর্তমানে 
মরহুম ) সংগৃহীত (১৯৬*)। নবন্বীপের নিকটনতাঁ চরব্রঙ্দ শিবাপী জনৈক 
রামবাবুর নিকট থেকে এটি সংগৃহীত হয়| রচনা কাল ১৩*৩ সাল, ১৮৯৬ থী:। 
ঢাক] বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংল। বিভাগীর পত্রিকায় (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ, ১৩৭৪, 
১৯৬৭) গ্রকাশিত। বিস্তারিত বিবরণী বর্তমান নিবন্ধকারের “লালন শাহ ও 
লালন গীতিক1, ১ম ও ২যুখণ্ড (বাঙলা! একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮ ) ভরষ্টবা। 
উল্লেখ্য যে গ্রন্থখানি ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে সমপ্ধি হম ও বাঙল। 
একাডেমীতে প্রকাশের জন্ত দাখিল কর! হয়। 

২। পূর্বোক্ত (সাহিত্য পত্রিকা )। পৃঃ ৭৭। 

৩। শ্রীবলস্তকূমার পাল। মহায্স। লালন ফকির ( শান্তিপুত, নদীঘ1, ১৯৫৪ ) পৃঃ ১। 
ডক্টর উপেক্জ্নাথ ভট্টাচার্য । বাংলার বাউল ও বাউল গান ( কলিকাতা, ১৩৭৮ 

ৃ সাল, ২য় সং) পৃঃ ৫৩৯ । 

৪। মুহন্মদ আবু ভালিব। লালন পরিচিতি (ঢাকা, ১৯৬৮) পৃঃ ৪। 
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লেখক খুলনা জিলার সাতক্ষীর! মহকুমার বাসিন্দা ও লালনের জন্সস্থানের 
নিকটবঙ্ শৈলকুপা] (যশোর ) ষাব-রেজিষ্টারী অফিসের সাব-রেজিষ্টার ছিলেন 
(১৮৫৬-১৯২৬)। সমকালীন বাঙলার প্রত্বত'ববিষঘক ইনি একজন বিখ্যাত 
গবেষক ও লেখক ছিলেন। যশোর জিলার খড়কী গ্রাম নিবাসী আমার 
স্সেহাম্পদ অধ্যাপক শরীফ হোসেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক 
মন্থর উদ্দীন তার "হারামণি ৭ম খণ্ডের তৃষিকায় ( বাঙল! একাডেমী, ঢাকা, 
১৯৬৩ ) ভুলক্রমে এই রচনাটি 13900181 50019 ০1 801108% থেকে প্রকাশিত 
বলে উল্লেখ করেছেন। রচনাটির তিনি শুধু নাম শুনেছেন, দেখেন নি, ফলে 
এই ভ্রাস্তি। 
এক নম্বর টীকায় উল্লিখিত ছুদ্দ শাহের লালনের আত্মচরিত সংক্রান্ত বিবৃতি 
দ্রষ্টব্য । 
১ নম্বর টীকা দ্রব্য । 
ভালিব। পূর্বোক্ত । পৃঃ ২৮-৩২। 
অধম কাঙ্জাল। ছহী আকেলনামা, কলমী পুথি | নিবদ্ধকার সংগৃহীত । 
রাজশাহী জিলার গড়ের হাট পরগণার বিখ্যাত প্রেমতলী-থেতুরী গ্রসিদ্ 
বৈষ্ণব ধর্মস্থান। ্রীষ্টীয সতেরো শতকেয় বিখ্যাত পদকর্তা নরোত্তম দাস এখানে 
যে মহোৎসব করেন, বৈষ্ণষ ধর্মান্দোলনেরই ইতিহাসে তা! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পাল। ৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য । পৃঃ ১। 
ভট্টাচার্য (৩ নম্বর টীক1)। পৃঃ ৫৪১। 
7176 99170150991) 01056৬91 (41৮, 2, 1973) 10, 2. 
নিজন্ব সংবাদ দাতার নিবন্ধ । 
ভালিব। ৮ নম্বর টীক] দ্রষ্টব্য । 
স্বামী দয়ানন্দ সরন্বতী। সত্যার্থ প্রকাশ; হিন্দী গ্রন্থের বাংলা তরজমা । 
পাল। পুর্বোক্ত। পৃঃ ২৬-৩১। 
ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৪৫। 
জপীম উদ্দীন। লালন শাহ ফকির প্রবন্ধ। বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল, 
১৯২৫ । 
খুব সব বিশোক! লালনের প্রথম স্ত্রীর নাম। নিবন্ধকার সংগৃহীত ১২৮৭ 
ও ১২৮৮ সালে রেজিস্্রীকত লালনের পরমানন্দপুর আন্তানার জমীক্রয় সংক্রান্ত 
ছুটি কবুলিয়ত ও ছুটি পার! দলীল। পাটা ছুটি শুকুর সাহেবের উত্তরাধিকারী 
জনাব আমীর হোসেন শাহ ও আমজাদ হোসেন শাহ সাহ্বেছয়ের সৌজন্ে ও 
কবুলিমত ছুটি বশোর জিল! রেঞিষ্টারী অফিস থেকে গত ১*ই যে, ১৯৭৩ 


ংখা। £ ২-৪ লালন-চরিতেয় উপাদান £:তথ্য ও সত্য ৮৫ 


তারিখে রেজিষ্টার জনাব তোজান্মেল হক সাহেব ও তীর সহকমাঁদের আন্ুকৃলো 
প্রাপ্ত । উল্লেখ্য যে, রেজিষ্টার সাহেব লালনের ছেঁউড়ে আত্তানার নিকটবর্তাঁ অধুনা 
লুধ্য “ভালুক? থানার বাসিন্দ1। ছুদ্দ শাহেব পূর্বোক্ত বিবৃত্তি এবং দলীলে 
ভালুক1 থানার নাম আছে। অধম কাঙ্গালও ছেউড়ে গ্রামকে ভালুক! খানার 
অন্তর্গত বলেছেন। 

২০। মাওলানা রিয়াজ-উদ্দীন আহম্মদ। বাউল ধ্বংস ফতওসুা, ১ম ও ২য় খণ্ড 
(সৈয়দপুর, রংপুর, ১৩৩৩ সাল- ১৯২৬)। দ্রষ্টব্য তালিব। লালন শাহ ও 
লালন-গীতি কা, ১ম খণ্ড, পূঃ ১৫-১২৮। 

২১। নবীনচন্দ্র সেন। আমার জীবন। 

২২। কল্যাণী বিশ্ববিদ্ালয়ের অধ্যাপক (পশ্চিম বঙ্গ) ভর তুষার চট্টোপাধ্যায় 
সম্প্রতি ঘোষপাড়ায় এ-বিনয়ে ক্ষেত্র!কুসন্ধানে গিয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন । 
প্রমাণত্বরূপ তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের গুরুমার বন্দনামূলক লালনের নিম্নলিখিত 
গানটি উদ্ধার করেছেন। 

কিআনন্দ ঘোষ পাড়াতে 
পাপী তাপী উদ্ধারিতে 
দুলাল চাদকে লয়ে সাথে 
রয়েছেন মা! ডালিমতলাতে | 
কে বোঝে মা তোষার. মেল! ( খেলা?) 
এখানে এই. দোলের মেল! 
অন্ধ আতুর বো! কালা 
মুক্তি হয় মা! তোর কপাতে | 
কেন গে। সতী-স্বরূপিণী 
লামনে আছে হুরধুনী 
অনেক দুরে ছিল শুনি 
এগিয়ে এল তোর কাছেতে ॥ 
লালন কয় তোর মনকে খাটি 
ডালিমতলার নিয়ে মাটি 
হারাস বদি হাতের লাঠি 
পড়বি খানা আর ডোবাতে | 
গানটি রূক্সিনী বালা দাসীর আখড়। থেকে রবান্দ্-তারতী বিশ্ববিস্ভালয়ের (কলিকাত। ) 
ছাত্র শ্রীকিরণ বিশ্বাল সংগ্রহ করেন (১৯,৩৭৩ তাং রাত্রি ১ট1)। এ-থেকে বোঝা যায়, 
ঘোষ পাড়ার. সঙ্গে লালনের যোগাযোগ ছিল। 
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২৩। রামমোহন গ্রস্থাবলী ( কলিকাতা, ১৯৭৩ )। 
২৪। পূর্বোক্ত । তুহফাত-উল-মুগ্বাহ্‌দ্দীন। পৃঃ ৭১৪-৭২৯। 
২৫। তাপিব। লালন শাহ ও'লালন গীতিকা, 
গান নম্বর ২০৪ (২য় খণ্ড )। 
২৬। গ্রভাতক্মার মুধোপাধ্যায়। রামমোহন ও তৎকালীন সাহিত্য ও সমাজ 
( কলিকাতা, ১৯৭২ ) পৃঃ ৯১। 
২৭। তালিব। পূর্বোক্ত ১মখণ্ড। গান নং ১। 


হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
শ্রীহারাধন দত্ত 


হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বর্তমান যুগে প্রায় বিস্বত নাম। অথচ বিগত যুগে সামগ্রিক 
পত্রের সম্পাদক ও সাহিত্যসেবীরূপে বঙ্গসাহিত্য-সংসারে তিনি শ্রদ্ধার আপনে প্রতিঠিত 
ছিলেন। হরিমোহন গল্প-উপন্তাস-কাবা-নাটক-রসরচনা-সজীত-নিবন্ধার্দি রচনা! করিয়া 
সেকালের সাহিত্যরসিক সমাজে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, কালের প্রচণ্ড আঘাতে তাহার এই 
সমস্ত রচনা টিকে নাই । পুরাতনের প্রতি ছিল তাহার অসীম শ্রদ্ধা । ইংরাজ আবিপত্য 
যুগে স্বদেশী সাহিত্য সংস্কৃতির প্রায় সব কিছুই অপাঙক্তেয় ও পরিত্যজ্য হ্ইয়াছিল। বাঙলা 
সাহিত্য সংস্কতির এই যুগ-সংকটে হরিমোহন প্রায়-বিলীয়মান প্রাচীন কবিতা সঙ্গীত 
পাঁচালী যাত্রাপালা প্রভৃতি সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়া দেশীয় সাহিত্যকে অবলুধ্থির হাত 
হইতে রক্ষা! করিয়াছেন, অধিকন্ধ প্রাচীনকাল হইতে তাহার সমকালীন যুগ পর্যস্ত বঙ্গভাষার 
লেখক-সম্প্রদায়ের জীবন ও সাহিত্য-সাধনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া! এতিহালিক দুরদৃষ্টি ও 
স্থগভীর সাহিত্যপ্রেমের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 'বঙ্গভাষার লেখক” খ্যাত 
হরিমোহুন একালের বাঙ্গল। ভাষ! ও সাহিত্যের গবেষকগণের কাছে প্রয়োজন বোধে কখন 
কথন অপরিহার্য বিবেচিত হন। ছুঃখের বিষয় হরিমোহনের জীবন ও সাহিত্য সাধনার 
পরিচয় জ্ঞাপক কোন নিবন্ধ বা আলোচনা এতাবৎ কেহ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়! জানা 
নাই। তিনি অতিশয় অনাদূত অবস্থায় হুগলী জেলার বিজন জন্মপল্লীতে লোকাস্তরিত 
হন। কোন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাহার মৃত্যু সংবাদটুকুও প্রকাশিত হয় নাই। 
আমাদের অলক্ষ্যে ও অগোচরে তাহার জন্মশতবাধিকীর তিথিও অতিক্রান্ত হইয়া! গিয়াছে, 
আমরা তাহাকে স্মরণ করিতেও তৃলিয়া গিয়াছি। তথাপি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনন্বরূপ তাহার 
জীবন ও কীত্ির বতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিফ়াছি বর্তমান নিবন্ধে তাহাই উপস্থিত 
করিতেছি। 


জন্ম 2 বংশ পরিচয় 


হুগলী জেলার দাদপুর থান1 (পূর্বে পোলব1) অন্তর্গত সানিহাট (লিনেট ) গ্রাষে 
হরিমোহনের জন্ম হয়। তাহার জন্ম তারিখ ১৫€ই আযাড়, বুধবার ১২৭২ বঙ্জাবা( ইং১৯ 
জুন ১৮৬৫ খ্রীঃ )। হ্রিষোহনের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে ভিন্ন একটি মতেরও সন্ধান পাইয়াছি। 
হরিযোহন মৃখোপাধ্যায়ের জীবনী বিষয়ক উপকরণ ও তথ্যাদি অহুসন্ধান কালে তাহার 
বাসভবন হইতে “ব্ধীয় জ্যোতির্বিদ্ভালয় ও কার্যালয়ের” (১১, ইডেন হসপিটাল রোভ ) 


৮৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পব্র্িক! বর্ষ ৮১ 


একখানি পত্র হস্তগত হয়। পত্রধানির তারিখ, ২ মাঘ, ১৩৩১ (১৪ জাহ্ছয়ারী ১৯২৫ )। 
এঁ পত্রে হরিমোহনের জন্মতারিখ, ১৬ই আধাঢ়, ১২৭৭ (২৯ জুন্‌ ১৮৭* খ্রীঃ), বুধবার 
শুরু। প্রতিপদ, আত্রানক্ষত্র, লিখিত আছে। হরিমোহনের কোন জন্মকোষ্ঠি খু'জিয়া পাই 
নাই । হরিমোহন নিজ গ্রয়োজনে এই জ্যোতিবিগ্যালয়ের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন 
অনুমিত হয়। বোধহয় পরিণত বয়সে চাকুরীর প্রয়োজনে বয়স কমাইবার জন্য তিনি 
জ্যোতিবিষ্ভালয়ের একখানি বয়স নির্ধারণ পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হরিমোহনের এই 
পরবর্তী জন্মতারিখ গ্রহ্ণযোগা নয়। তাহার জীবনী বিষয়ক অন্যান্ত যেসব উপাদান 
পাইয়াছি তাহাও হরিষোহনের জন্মতারিখ ১২৭৭ বঙ্গাব্ষ সমর্থন করে না। বঙ্গবাসী 
কার্যালয়ে, হরিমোহনের সহকর্মী ও বঙ্গবাসী পত্রিকার সহ-সম্পাদক দূর্গা্দাস লাহিড়ী 
১৩১২ বঙ্গাবে তাহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলন করিয়াছিলেন সেখানে তিনি জন্ম সাল 
উল্লেখ করেন নাই। তথাপি হরিমোহুনের বয়স সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছিলেন-_-“ইহার 
বয়ল এক্চনে অনুমান চল্লিশ বৎসর ৮১ অন্থমান কর। যাইতে পারে হুর্গাদাস হরিমোহনের 
সঙ্গে আলাপ আলোচন। করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছিলেন । ১৩১২ বঙ্গাবে হরি- 
মোহনের বয়স চল্লিশ হইলে জন্সসাল ১২৭২ ধরিতে হয়। হরিমোহনের বয়স সম্বন্ধে 
দুর্গদাসের এবংবিধ অনুমান নেহাৎ অনুমান মাত্র নহে। হুগলী জেলায় তাহার সানিহাট 
বাসভবনে, 'রশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা” নামক ৬০ পৃষ্ঠার একখানি সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত পাতু- 
লিপি পাইয়াছিলাম। ১৩২২ বঙ্গাবে হল্লিমোহন স্বন্দপুরাণের রেবা খণ্ড অবলহ্ছনে সত্া- 
নারায়ণ ব্রত্তকথা অন্থবাদ করেন। পরে ১৩৪৩ বঙ্গাবঝে ২৫ চৈত্র বৃহস্পতিবার, তারিখে 
রচিত 'আত্মনিবেদন” অংশ ইহার সহিত যুক্ত করেন। এই 'মাত্মনিবেদনে তিনি লিখিঘ্াছেন 

ন্প্রপিদ্ধ 'বঙ্গবাশী' পত্জের সেবায়, 

থাকিয়। আসিনু আমি যাটের কোটায়। 

কম্মত্যাগ পরে আঙ্গ এগার বৎসর, 

বন্ধ হয়ে আছি ঘোর সংসার ভিতর। 

এই পস্ঠাংশ হইতেও হরিমোহনের জন্সসালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বঙ্গবাণীর 
কশ্মত্যাগের বয়ল কমপক্ষে বাট বৎসর এবং অবসর জীবন ১১ বৎসর ধরিলে ১৩৪৩ বঙ্জাবঝে। 
তাঁহার বয়ল 9১ বৎসর । এই হিসাব অন্ুধায়ী তাহান্র জন্মলাল ১২৭২ হয়। ন্থৃতরাং ১২৭২ 
বঙ্গাবকে তাহার জন্মসাল হিসাবে গ্রহণ করিব। 
করিষোহন সানিহাটের প্রলিহ্ধ মুখোটা বংশের সম্তান। বড়িষার সাবণ রায়চৌধুরী- 

দের পরিবারে মুখোটী বংশের কোন কল্তার বিবাহ হওয়ায় ইহাদের কৌলিগ্ত লুপ্ত হয়। হরি- 
যোহনের পিতার নাষ যছুনাথ মুখোপাধ্যায় । মাতা ভূবনমোহিনী। ছয়মাস বয়সে হরি- 
মোহন পিতৃমাতৃহীন হন। জোষ্ঠভাতপুত্র ব্রেলোকানাথ মুখোপাধ্যায় এবং পল্লীর 
চট্টোপাধ্যায় বংশী! জননীকল্পা ভ্রজমোহিনী তাহার ভরণ পোষণ শিক্ষা-দীক্ষার যাবতীয় 
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দায়িত্ব গ্রহণ কয়েন। অপ্রকাশিত আত্মনিবেদনে হরিমোহনের জীবনবৃত্বাস্ত বর্ণিত 
হইয়াছে। সানিহাটের এই মুখোপাধ্যায় পরিবারে [নিত্য শাপগ্রামশিলা পৃজিত হুইত্ত! 
এই শালগ্রামশিলার নিত্যপুজা ও ভোগের জন্ বর্দষানের মহারাজ প্রতাপচাদ মহুতাব 
১২৩৪ বঙ্গাবে বাস্ততডিটাসহ ২৫ বিঘা নিফফর দেবোতর ভূমিদান করেন (তায়দাঁদ নং 
৩৪৮৫৪ )। মুখোপাধ্যায় পরিবারের বংশধরের! আজিও তাহা উপভোগ করিয়া! আসিতেছেন। 

হুরিমোহনের অল্মপল্পী সানিহাট একটি গগুগ্রাম। এখানকার বিশালাক্ষী দেবী 
জোড়বাংল| মন্দির বাংলার ম'ন্দর-স্থাপতোর একটি স্থন্দ্র নিপর্শন। সানিহাটের জোড় 
বাংলা মন্দিরের গায়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ ১২২৯ সাল উতৎকীর্ণ আছে। কিঞ্ধ নিশালাক্ষী 
দেবীর প্রতিষ্ঠা ইহার বুপুর্বে। মন্দিরটি ইংরাজ যুগে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইউরোপীয় স্থাপত্য 
রীতির কোন প্রভাব ইহার গঠনে কোথাও শনুপ্রবেশ করে নাই। বাঙ্গলার নিজন্ব মন্দির 
নির্নাণশৈলী বিশালাক্ষী মন্দিরে পর্ণমাত্রায় বজায় মাছে! স্থানীয় প্রাচীন হালদারবংশীয়গণ 
কতৃক এই দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়। পরবতণকালে বর্ধমানের মহারাজা মন্দিরটি নির্াণ করিয়া 
দেন। উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় জামদারগণ দেবীর সেবার ব্যবস্থা করেন। বিশালাক্গী 
জাগ্রত দেবী বলিয়া এই অঞ্চল বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ । এই দেবীর প্রতিঠ। বিষয়ক নানা 
কাহিনী ও কিংবদন্তী এখানকার জনসমান্জে প্রচলিত আছে।৩ সানিহাট প্রাচীনকাল 
হইতে পিতল কাসার শিল্পকেন্দ্ররূপে প্রনিদ্ধ ,* হরিমোহুন একটি প্রশস্থি কবিতায় জাগ্রতা 
বিশালাক্ষী দেবীর শব করিয়াছেন ।« প্রতি নৎসর জাষ্ট মাসের সংকান্ছুর দিন বিশাল/ক্ষী 
দেবীর প্রতিষ্ঠা দিবসে মায়ের বিশেষ পুজা অন্ু্ান হয়। আশ্বিন মাসের দুর্গাপৃঙ্গার নলমীন্ছে 
'এবং চৈত্র সংক্রাস্তির দিনে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দীর প্রাঙ্গনে মেপা উৎসব পালিত হয়। 
হরিমোহন তাহার জন্মপল্লী সানিহাটকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসিতেন। জন্মপন্লী সানিহাটের 


১। ছুর্গাদাস লাহিড়ী । বাঙ্গালীর গান ( বঙগবাসী, ১৩১২) 
২। হুগলী জেলায় গ্রাম সানিহাট নাম। 
যথা বিশালাক্ষী মার আছে পুন্যধাম 
৩। শ্রীন্ধীর়কুমার মিত্র | হুগলীজ্েলাোর দেব-দেউল (১৯৭১) 
৪। শ্রীন্ধীর কুমার মিত্্র। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ২ থণ্ড, 


(১৯৬৫, ২য় সংখা, তৃতীয় মুদ্রণ ) 


৫ | ধ্যানকরি বিশালাক্ষী বিশাল যাহার অক্ষি, 
তপ্ত ত্বর্ণ জিনি ধার অঙ্গের বরণ। 
ছুটি ভুজ দেখি যার অন্থিক! প্রচণ্ডা আর 


খড়গা খেটক বিনি করেন ধারণ ॥ 
১২ 


কর সাহৃত্য-পরিষৎ-পক্রিকা বর্ষ ৮১ 


কল্যাণ-বিধায়ক সর্ববিধ উন্নয়ন কর্মের সে তিনি নিজেকে আমৃত্যু যুক্ত রাখিয়াছিলেন। 
জন্মভূমি সানিহাট সন্িহিত জনপদ সমূহের নঙ্জে তাহার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। গোস্বাষী 
মালিপাড়ার মদনমোহন জীউ'র উৎসব উপলক্ষে লিখিত একটি কবিতায় তাহার 
পল্লী-গ্রীতির নিদর্শন বি্ামান ।৬ 


তথায় মুখোটী.বংশে জনম লভিয়!। 
জন্মকাল গোয়াইনু মায়ায় জিয়া | 
পিত। ষছুনাথ মাতা তৃষনমোহিনী। 
ছু'ছুর মহিমা আমি কিছু নাহি জানি | 
শিশুকালে পিতামাত! %েহে হারাইয়া। 
কোনরূপে বেচে আছি অকৃজে ভাপিয়া ॥ 
জোষ্ঠতাতপুত্র দাদ। সদ! সদাশয়। 
ব্রলোক্যনাথের কৃপা ভূলিবার নয় ॥ 
তিনি আর ভিক্ষামাতা শ্রীব্রজষোহিনী। 
আমারে মাস্কুষ কৈল! দিবস ধামিনী ॥ 
এদের বাৎসল্য নেহ মনে দৃঢ় গাথা। 
সদা মনে জাগে মোর ইহাদের কথা। 
জীবন কর্তব্য সারি ইহারা এখন । 
উভয়েই গিয়াছেন স্বরগভবন ॥ 
ইহাদের গুণ আমি ম্মরিয়া স্মরিয়া। 
ংসার সাগর তীরে রয়েছি পড়িয়া ॥ 


অপ্রকাশিত “শ্রীপ্ীসতানারায়নের ব্রত কথা” পাওুলিপি হইতে । 


৬। হুরিষোহন মুখোপাধায়। ভক্তভবনে ভগবান (কবিতা) । মৃদ্রণকাল, 
২২, ফাস্তন, ১৩৩৫ 
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শিক্ষা 
জোষ্ঠতাতপুত্র ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং জননীকল্প। ব্রঙ্মোহিনীদেবীর তত্ব 
বধানে সানিছাট পলীতে হরিমোহনের শ্রিক্ষারস্ভ হয়। সাশিহাটে ব্রেলোকানাথের একটি 
পাঠশালা! ছিল। হরিমোহন এই পাঠশালার ছাত্র ছিলেন। পিতা যহুনাথ তৎকালীন 
প্রচলিত দেশীয় শিক্ষালা্ভ করিয়া যঙ্জন-যাজন কর্রূতন। “হ্ন্দুশান্ত্ে তাহার অধিকার 
ছিল। সে যুগে এই নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই। 
সেজন্য পিতৃমাতৃহীন হরিমোহুন ইংরাজী শিক্ষ। লাভ করিতে বেশ বেগ পাইয়াছিলেন। এই 
বংশের পূর্ব-পুরুষগণের অনেকেই বঙ্গসাহিত্য ও সঙ্গীতে পারঙ্গম হিলেন। ঠাকুরদাস 
মুখোপাধ্যায় হরিমোহনের পিতামহ | হরিমোহন প্রসঙ্জক্রমে লিখিয়াছেন, “বদন অধিকারীর 
দমন্ত গান আমার পিভামহের মুখস্থ ছিল তৎকাল'ন অধিকাংশ পল্লীগ্রামের মত সানিহাটেও 
কধিগান, বাত্রা, পাচালী, কীর্তন প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। হরিমোহনের তরুণ 
চিত্তে এই সব সাহিত্য সঙ্গীতের প্রভাব মুদ্রিত হইয়া যায়। প্রাচীন বাঙলা সাহিতোর প্রতি 
তাঁহার অন্থরাগের স্থচনা এখানেই। পাঠশালার পাট সমাধ্ধ করিয়া হরিমোহন ক্রমান্বয়ে 
ভদ্রেশ্বর, তেলিনীপাড়া, পাকুড় প্রভৃতি স্বলের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে ব্রেলোকা- 
নাথের নিকট আত্মীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধায় ৮ এবং তৎপত্বি বিনোদিনী-_ 
নানাবিধ অলঙ্কারে কিবা শোভা কলেবরে । 
রক্তবাসপর! যিনি মঙ্গল! কূপিণী 
নিয়ত যুবতী যেন যোড়শ-বধাঁয়া হেন, 
গ্রসন্নবদনা সদ! ধিনি ত্রিলোচনী | 
মুণ্ডমালাবলীধর। পীনোন্নত পয়োধরা, 
শবোপরি দেবী জটামুকুটমণ্ডিতা। 
শত্রক্ষয়করী যিনি সাধকাভীষইদায়িনী 
সৌভাগ্যজননী সর্বসম্পদ গ্রদাতা ॥ 
সানিহাটে অধিষ্ঠান পাতকী করিতে ত্রাণ 
ভক্তের লইতে পুজ! মন্দিরে বিরাজ। 
করযোড়ে কহে হরি যেন ধময়ে তরি 
চরণে শরণ মাগো ! লইলাম আজ॥ 
অগ্রকাশিত, 'উ্শ্রসত্যনারায়ণ ব্রভকথা” পাওুলিপির অন্তর্গত পরশ্রীবিশালাক্ষী 
স্তবের কিয়দংশ | 


৭। ক্রিষোহন মুখোপাধ্যায়। গোপাল উড়ের টগ্স। (১৩১৭) ভূমিক। 
৮। ইনি সাহিত্যিক ও সামগ্বিকপত্রসেবী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপান্লযা কিনা জানিতে 


পারি নাই। 


৯২ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক! ্‌ বর্ষ ৮১ 


দেবীর আন্থকুল্যলাভ করিমা ভাগলপুরের একটি বিদ্যালয়ে অধায়ন করেন-_পরে মুজঃফরপুরের 
মুখাঞ্জিস্‌ সেমিনারি স্কুল হতে হরিমোহন ১৮৯২ গ্রী্ঠাকে এনট্রাহ্স পরীক্ষায় উতভীর্থ হন। 
তাহার ছাত্রব্রত্বের পরিসমাপ্তি এইখানেই । 


বিবাহ 


হুরিমোহন হুগলী জেলার মাকালপুর সপ্িকটস্থ শিকট| গ্রামনিবাপী রুষ্ণলাল 
দেবশন্মণ চট্টোপাধায় মহাশয়ের কল্তা কক্ষত্রদাসীকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণলালের এই 
পরিবার পরবতীকালে বর্ধমান জেলার মেমারীতে বসতি স্থাপন করেন। ক্ষেত্রদাসী 
১৩২৪ বঙ্গাবে লোকান্তপিত হন। হরিমে'হনের কনিষ্ঠা কন্ত! ছুর্গাবাল! দেবী বিছুষা 
মহিলা। অধুনা তিনি কাশীবাসিনী । অমিত্রাক্ষয ছন্দে রচিত «শশিকলার ্বয়ন্থঃ” নামে 
তাহার একখানি অপ্রকাশিত কাবা-শাটকের পাণু,পিপি হরিমোহনের বাসভবনে রক্ষিত 
আছে। হরিমোহনের ছয় কন্যা ও চারি পুত্র! কনিষ্ঠ কালীনারায়ণ ও দুর্গাবালা ব্যতীত 
সকলেই গত হইয়াছেন। 


সাহিত্যানুয়াগ 


পঠদশ। হইতেই মাতৃভাষার প্রতি হ্রিষোহনের প্রবল জন্করাগ সুচিত হয়। 
বিভিয় গ্রসঙ্গ লইয়া! গছ্য-পছ্য ও গান রচন! করিম] সাহিত্যান্থরাগী মহলে খ্যাতি অর্জন 
করেন। ক্রমে তিনি হুগলী জেলার ভেড়ামারা নিবাসী অস্বিকাচরণ গুপ্ত, চুঁচুড়ার 
সাহিত্যাচার্য অক্ষয় চন্দ্র সরকার এবং বঙ্গবাসী কার্যালয়ের অন্যতম স্বলেখক বিহারীলাল 
সরকারঃমহাশয়ের সহিত পরিচিত্ত হন। তাঁহাদের স্থপারিশক্রমে তিনি 'বঙ্গবালী” কর্ণধার 
যোগেশচন্র বস্থর সহিত পরিচিত হইয়! তাহার আন্ুকূলা লাভ করেন। তীহার সাহিত্য- 
সেবার আকাজ্ষ! চরিতার্থ হইয়া উঠে। | 


সাময়িকপত্র সেবা 

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বশত; সামগ্িকপত্র সেবার 
বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রষ্টান্ধে হরিমোহন ১০ টাকা বেতনে প্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' 
সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। লে সময় “বঙ্গবাসী, পত্রিকার 
সম্পদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ব্বাসী পত্রিকার 
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালীন সম্পাদক। ভারতবর্ষের দেশীঘ্ন ভাষার সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে- 
“্জবাপী'ই সর্বপ্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় (১৮৯১)। কৃষকদের 
সম্পাদনা কালে এই এঁতিহাপিক ঘটনা ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য 
লাধন। পম্পর্কে শামি সর্বপ্রথয আলোচনার স্থত্রপাত করি ১৯৬০ খুষ্টাবে 'মাপিক বন্থমতী 


ংখা। £ ২-৪ হরিযোহুন যুধোপাধ্যায় ৯৩ 


পত্সিকার কতিপয় সংখ্যায় । পরে রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়!» হরিমোহন 
জীবনে অন্যকোন চাকুরি গ্রহণ করেন নাই । একাদিক্রষে গ্রাদ ৩২ বৎসর কাল 'নঙ্গবাসী' 
পত্রিকার সেব! করিয়া ১৯২৫ ত্রী্টাবে তিনি “বঙ্গ বাপীর' সম্পাদন! কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। অবসর গ্রহণের সময় তার বেতন ছিল ১২০ টাক:। চু'চুড়ার অঙ্ষমচন্র 
সরকারের সঙ্গে তাহার পরিচয় থাকিলেও সাধারণী ( ১৮৭৩) পত্রিকার সঙ্গে হরিমোহনের 
কোন সংশ্রব ছিল না। এই স্থত্রে একটি উক্তির কথঞ্চিং €দ্বততিযোগা মনে করি 
€'5]0091701817811 8059, 811091৬8105 6 10017061210 80101 01 89170910891, 
1981190 019 811 0 9010110 11091 111 11009 00101111501 0168 99011918111. 
10791191101917 991001018, 11911701701 10011191199 97011370119 ৬/111915 
4019 00169 10001791 85 ১4911. 11211701091 1090581 10 ১4106 10111171875. 
11791709 81791 ৬/0105 81170519৬81 $/691, 90091 01 81010160115 9590 00 
81010991111 119 19891091 01 5801191011.1১১* শ্বদ্ধাবতঈ মনে হইতে পারে শামাদের 
আলোচা হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'সাধারশী'র লেখকসম্প্রদায়কুক হিপেন। এই উকি 
বিভ্রান্তিকর । বর্তমান হরিমোহন মুখে'পাধ্যা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার 'অ:নক 
আগে আরও দুইজন হরিমোহন মুগোপাধাপ বজসাহিত্য-সংসারে খ্যাতি অর্জন করেন। 
দুজনেই এই হরিমোহন অপেক্ষা বয়োজোষ্ট ' একজন গোয়াডী কৃষ্ণণগর নিবাসী কবি- 
চরিত (১৮৬৯) খ্যাত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় । তীহার অন্যানা প্রসিদ্ধ গ্রপ্থের মধ্যে 
রসলাগর (১২৮৩), কাদস্বিনী নাটক (১৮৬১), মণিমাঁলিনী (১৮৭৪) এবং জয়বতীর উপাখ্যান 
(১৮৬৩) উল্লেখযোগা । অপর হরিষোহুন মুখোপাধা'য় ছিলেন নৈহাটী সন্নিহিত রাহুতা 
গ্রাম নিবাপী রস সাহিত্যিক ক্রলকানাথ যৃখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি সাধারণী 
সোষপ্রকাশ, বান্ধব, নবজীবন প্রভৃতি পত্রিকার লিখতেন। তিনি মহাকানা, খণ্ডকাবা, 
নাটক, উপন্যাস প্রভৃত্তি রচন! করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। কিছুকাল “সোমপ্রকাশে'র 
সম্পাদনা করেন। মুকুট উদ্ধার (১৮৬১), অদৃষ্ট-বিজয় (১৮৬১), জীবন সঙ্গীত (১৮৮০), 
প্রণয় গ্রতিষা (১৮৮২), যোগিনী (১৮৭৯), কমলাদেবী (১৮৮৫), জীবনতার! (১৮৮৯) 
প্রভৃতি তাহার উল্লেখষোগ। গ্রন্থ। এই শেষোক্ত হরিমোহন মৃখোপাধ্যায় অক্ষয়চন্জের 
'সাধারণী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

'বজবাসী'র সম্পাদন। বিভাগে হরিমোহন প্রান ২৯ বৎসর সহকারী সম্পাদকের 
দ্বায়িত্ব পালন করেন। ১৩২৯ বঙ্গাঝে বঙ্গবাপী সম্পাদক রায়সাছ্ব বিহারীলাল সরকার 








৯। শ্রীহারাধন দত্ত। বঙ্গবাপী : কৃষ্ণন্জ্র £ দেশ ও কাল (১৯৬৫) 
১০1 চি. ৭. 8059 8 11. ৬. 8. 1501910. /৯ 11017017690 9919 0 079 


৪8910911 21959 91০. ( 1920 ) 


৯৪ সাছিতা-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ধ ৮১ 


পরলোকগমন করিলে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের উপর বঙ্গবালী সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। 
কিন্তু হরিমোহন দীর্ঘকাল 'বঙ্গবাপী” সম্পাদকের দাযিত্ব পালন করিতে পারেন নাই। 
১৩৩২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় শ্রাবণ মাসে হরিমোহন লিখিত কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে ইংরাজ 
সরকারের বিষদৃষ্টিতে পতিত হয়। ফলে “বঙ্গধাপী' পুনরায় রাজদ্রোহের অভিযোগে 


অভিযুক্ত হয়। আদালতের রায়ে সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও মুদ্রাকর নটবর 
চরুবতা দোষী সাব্যস্ত হন। জরিমান। হিসাবে অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাহাদের হাজতবাসের 


আদেশ হয়। কিন্তু পত্রিকার তদানীন্তন পরিচালক ও মালিক মহেন্দ্রকুমার বন্ধ পরে জরিমানার 
অর্ধ আদালতে জম] দিয়া দেন। এই উপলক্ষে ঈংরাঙ্জ সরকার 'বঙ্গনাপী; পত্রিকার উপর 
কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেন! তাহাকে এ মাপের বেতন হইতে বঞ্চিত করা হয়। 
এই ঘটনায় হরিমোহুন মর্ধান্থিক ক্ষুন্থ হন এবং বঙ্গালী সম্পাদনার কর্ম হঠতে পদত্যাগ 
করেন। এই বৎসরের ভাদ্র ম'সে জন্মাষ্টমী উপপক্ষে হরিমোহনের প্রলিদ্ধ কবিতা “কারাগার, 
বঙ্গাপীতে পত্রস্থ হয়। কবিতাটির প্রথম লাগনে ছিল, “জন্ম ভোষার কারাগারে, তাই 
কারাগার বাস ভাল ।” শেষের লাইনে ছিল «কারার নামে কি যে ভয়, ছেনেছি তা দাম ৷” 

বজবাশীর কর্ম জীবনে হরিমোহন সাহিত্য গবেষক, গ্রন্থ সম্পাদক এবং খ্যাতি মান 
লেখক রূপে নিঙ্ষেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বঘোগ লাভ করেন। এই সৌভাগেরর জন্গ তিনি 
বঙ্জবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ফোগেজচন্ছ বন্ধ ও তৎপুত্র বরদাপ্রসাদ বন্থর উদ্দেশে একাধিক ক্ষেত্রে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন । একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন-_বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা শ্বগরয় 
যোগেন্দ্রচন্জ্র বন্থ মহাশয়ের কপায় গামার যে সাহিতা শিক্ষা আরম, আজ সেই শিক্ষারই 
কুত্র ফলে তৎপুত্র শ্রীমান বরদাগ্রসাদকে যে আমি কিছু পরিমাণেও তৃপ্ত করিতে পারিয়াছি, 
ইহা অপেক্ষ। আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় আর কি'হুইতে পারে ?১১ অন্াত্র বঙবাসীর 
অন্ততম সম্পাদক রাম সাহেব বিহারীলাল সরকারকে তিনি তাহার সাহিত্য গুরুরূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন।১২ হরিমোহুন বঙ্গবাপীর পৃষ্ঠায় কবিতা, গান, প্রবদ্ধ, রপরচন1, সংবাদ 
অন্থবন্ধ প্রভৃতি ন্মামৃত্যু ভুরি ভূরি লিখিয়াছেন। এ যুগে তাহার পরিমাপ *সম্তভব নহে। 
মৃতার দুই বৎসর পূর্বে ওতিনি “বঙ্গবাণী'র জন্য লংবাদ ও গান পাঠাইয়্াছিলেন। তৎকালীন 
সম্পাদক শ্রীহরিনাথ ভট্রাচার্ধ বঙ্গবাসী কার্ধ্যালয় হইতে একখানি পত্রে লিখিতেছেন-__ 
"আপনার পত্র পাইয়াছি এবং গান ও সংবাদ প্রকাশিত হইয্বাছে।৮১ বস্তুতঃ বঙ্গবাশীর 
সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া, বঙ্গবালীর আদর্শে উজ্জীবিত হইয়া, বজবানীর সম্পাদক পদে উন্নীত 


১১। হুরিমোহন মুখোপাধ্যায় । ভঙজহরি সন্দার (১৩১৪), নিবেদন । 

১২) আমার সাহিত্য গুরু,নপ্রসিদ্ধ লেখক জীবুক্ত বিহারীলাল সরকার, বঙ্গভাষার লেখক ( ১৬১১), 
ভূমিকা। 

১৩। হ্রিমোহনের বাসভবনে রক্ষিত বঙ্গবালী সম্পাদক হরিনাথ ভট্টাচার্ধের » চৈজ্; ১৩৪৬ বঙ্গাবের পঞজ। 


সংখ্যা ২-৪ হরিষোহন মুধোপাধ্যায় ন৫ 


হইয়! হরিমোহন বাঙল। সাহিত্য সমাজে স্থুপরিচিত হইয়াছিলেন। সে জন্তই 'বজবাসী' 
পত্র সম্পাদন হরিমোহনের সাহিত্য সেবক জীবনে এক তাতৎপর্ষময় অধ্যায় । ১৯০৩গ্রীঙ্াবে 
দিল্লী দরবারের সময় বঙ্গবাপীর সত্বাধিকারী পরলোকগত যোগেন্রচন্দ্র বস্থ ষহাশয়ের 
সহযোগিরূপে হরিমোহন দিল্লী গিয়াছিলেন। 


সত্য 
প্রোঢাবস্থায় হুরিমোহন বিপত্বীক হইয়াছিলেন। তাহার জীবিতাবস্থাতেই 
তুই পুক্র-চারি কন্ত। গত হইয়াছিল। দুই জামাতা ও পরলোক গমন করেন। রোগ-শোৰ 
দারিদ্রের নিষ্পেষণ সকলই হরিমোহন নীরবে স্হা করিয়াছিলেন; কোন কিছুই তীহাকে 
বিচলিত করিতে পারে নাই। ১৩৪৮ বঙ্গাব্ের ৩ মাঘ, শনিবার ( ১৭ই জাহুয়ারী, ১৯৪২) 
তারিখে ৭৬ বত্সর বয়সে তিনি ইহ্ধাম ত্যাগ করেন। 


গ্রন্থাবলী 


হরিমোহন রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ দির মধ্যে যেগুলি সন্ধান পাইদ্বাছি নিজকে তাহার 
কালাহুক্রমিক তালিক। প্রদত্ত হইল। 


১। সঙ্গীতসার সংগ্রহ । প্রথম খণ্ড। সম্পা. (বঙগনাসী, ১৩০৬ ) 
[ বি্যাপতি হইতে গ্রেমদাস মোট ১২ জন কাবর সঙ্গীত সস্কলিত হইয়াছে] 
২। সঙ্গীত সার-সংগ্রহ। দ্বিতীয় ধণ্ড। সম্প'. (বঙ্গপাসী ১৩০৬) 
[ জয়দেব হইতে পরবর্তী একশতাধিক কবির সঙ্গীত সঙ্ক'লত হইয়াছে] 
৩1 সঙ্গীত-তরঙ্গ | ৬রাধামোহন দাস। সম্পা. ( বঙ্গবাসী ১৩১) 
[ অবতরণিকায় গ্রন্থের পরিচয়, গ্রন্থের কবিত্ব। সম্পাদন প্রণালী, গ্রস্থকারের 
গুণ পরিচয়, গ্রভৃতি ১২-পৃষ্ঠার আলোচনা ] 
৪। বঙ্গভাষার লেখক | সম্পা. ১ম ভাগ ( বঙ্গবাসী ১৩১১) [৪ পৃষ্ঠার ভূমিক1] 
€। ভজহরি সর্দার ( আখ্যান, বঙ্গবাসী ১৩১৪) 
৬। নকুড়বাবু ( নঝ্সা-১৩১৬ ) পঞ্ুপতি গ্রেস 
৭। গোপাল উড়ের টপ্পা অর্থাৎ বিদ্যান্থন্দর যাত্রার গান (বঙ্গবাসী ১৩১৭). 
[ ভূমিক। ৩ পৃষ্ঠ] ] 
৮। দাশরথিরায়ের পাচালী। ৪র্থ সং, সম্পা. ( বঙ্গবাসী ১৩৩১) 
[ প্রস্তাবন! ১০ পৃষ্টা, অভিমত সংগ্রহ ১* পৃষ্ঠা, সমালোচনা ২৮ পৃষ্ঠা. দ্লাশরথি 
রায়ের জীবনী ১৭ পৃষ্ঠা ] 
৯। শিবাজীর ভবানী পুঁজা, কাব্য-নাটক (1) 
১০। স্বদেশী সামগ্রী, গুপপ্রেস (1) 
১১। সঙ্গীত লহরী (অপ্রকাশিত) 
১২। শ্রপ্রীসত্যনারায়ণ ব্রততকথা (অপ্রকাশিত ) 
১৩। র"কড়ির মা( বড় গল্প) অপ্রকাশিত [ক্রষশঃ] 


হাড়মাসড়। গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন মুতি 


শ্রীমদনমোহন কুমার 


বাকুড়া শহর থেকে প্রায় ২০" মাইল (৩১ কিলোমিটারের কিছু বেশি) দৃরে 
হাড়মাসড়া গ্রাম। তালভাংরা থানার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই গ্রামটি স্থগ্রাচীন। 
গ্রামটিতে জৈন ধর্মের কয়েকটি পুরাকীতি ইতিপুর্বে আবিদ্ভৃত হয়েছে । মাক্ড়া পাথরে 
তৈরি উড়িয্যা শৈলীর পঞ্চরথ ও শ্রিখরদেউল এবং প্রস্তরনিশিত পার্খনাথ মৃতি বহুদিন পূর্বেই 
বিকৃত হয়ে পুরাতত্ববিদদের দৃষ্টি এই গ্রামটি আকর্ষণ করেছে। পার্খবনাথ মৃতিটি এ 
গ্রামের একটি পুকুর থেকে একদ। পাওয়া গিয়েছিজ । বীকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ও 
শ্রীযুক্ত অমিয্কুমীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাকুড়ার মন্দির” গ্রস্থে এই গ্রামটির কয়েকটি পুঝাকীত্তি 
উ-্লগিত হয়েছে। পুরুলিয়া জেল থেকে শিলাবতী নদী-বাহিত পথে জৈন সংস্কৃতি 
শিলাবতীর উত্তরে হাড়মাসড়া গ্রামে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালীভ করেছিল এবং হাড়মাসড়া 
একদা জৈন ধর্গ-কেন্দ্রপে প্রাচীন বঙ্গভূমিতে প্রতিষ্ঠ। লাভ করেছিল। পরবতশকালে 
জৈন-ধর্মের প্রভাব ক্ষীয়মাণ হলে ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও শ্ষঃস মৃতির 
পৃজা ও মন্দির অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও প্রতিষ্ট। লাভ করে৷ হাড়মাসড়া গ্রামে 
বিতিন্ন সম্পন্ন অভিজাত গৃহস্থ পরিবারে পোড়ামাটির কাজ কর! (917800109) ইটের 
অনেকগুলি মন্দির নিথিত হয়। শ্রীত্ীলক্মীজন|নের একাধিক মন্দির, নবরত্ব রাসষঞ্চ ও 
পঞ্চরত্ব মন্দিরে বৈষ্ণব বিগ্রহ পরবর্তাকালে গ্রামটিতে বৈষ্ণব প্রভাব স্থচিত্ করে। 

১৩৮১ বঙ্গাবের" চৈত্রমাসে (১৯৭৫, মার্চ )বাকুড়া জেলায় খরার জন্য সরকারী টেস্ট, 
রিলিফের কাজের সময় হাড়ষাসড়া গ্রামে পুরাতন মজা পুফরিণী সংস্কারের কাজ শুরু হয়। 
সেই সময় “খ্যেড়া, নামক একটি পুক্ষরিণী খনন কালে কয়েকটি প্রত্তরমূতি পাওয়া যায়। 
পুফরিণীটির এক পাশে সেচের খাল (০8181) ও অপর ছুই পাশে চাষের জমি, আর এক 
পাশে কাকুরে মাটির জমি, এই জমি অন্য তিন দিকের জমি থেকে বেশ একটু উচু। এ 
গ্রামে ইতিপুর্বে আরও দুই তিনটি বৃহদাকার প্রাচীন মৃত্তি পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলির 
মধ্যে একটি জৈনমৃতি স্থানীয় গ্রামবাসীরা বহুকাল ধরে 'খাদেশ্বরী' নামে পুজো করে 
আসছে। 

“থেড়া” পুফরিণী সংস্কারের জন্য খননকালে ১৩৮১ বঙ্গাবের চৈত্র মাসে একটি চতুভূজা 
শিংহবাহিনী শক্কিমৃতি, একটি ক্ষৃত্রকায় প্রস্তরনিষ্বিত গজলম্তীযূর্তি, একটি ধাতুমূত্র। ও 


খ্য| £ ২-৪ হাড়মাসড়া গ্রামে প্রাঞ্চ গ্রাচীন মৃতি ৯৭ 


সীলমোহয় পাওয়া বায়। এগুলির মধো চতুভূ্জ! সিংহবাহিনী মৃত্তিটি হাড়মাসড়া গ্রামের 
প্রাচীন রায়-পরিবারের শ্রীপ্রতুলকুমার রায়, শ্রীলোমনাথ রায়, শ্রীমৃত্যঞ্ঘয় রায় » ই চৈত্র 
১৩৮১ (১৩ ই মাচ? ১৯৭৫) তারিধে আমার হাতে অর্পণ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে আনীত এই নবাবি্কূত মু্তিটির সংবাদ আকাশবাণীর সংবাদে ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়। | 

২৯শে চৈত্র, ১৩৮১ (১২ ই এপ্রিল, ১৯৭৫) সাহিত্য পরিষৎ মিউজিয়ামের সংগঠক 
প্রত্বতাত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাপ্যায়ের নবতিতম জন্মবর্ষপুতি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষৎ মন্দিরে অহুষ্ঠিত একটি সভায় ও প্রদর্শণীতে হাড়মাসড়া থেকে আনীত চতুতূজা 
সিংহবাহিনী মৃত্তিটি প্রদর্শিত হয় ও রাখালদাসের জন্মদিনে পরিষদের মিউজিয়ামে 
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্ধা শ্রীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচাধা শ্রীরমেশচন্দ্র 
মজুমদার, ভর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার প্রমূখ পণ্ডিত প্রদর্শনীতে মূতিটিকে পর্যবেক্ষণ করে 
এ সভায় মৃত্তিটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। মুভিটি গ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের 
১৪২৫-এর কাছাকাছি সময়ের--বলে তারা মনে করেন। 

কষ্টিপাথরে নিমিত এই চতুতূণ্জ! পিংহবাহিনী মৃতিটির ওজন সাড়ে পাচ কিলোগ্রাম 
উচ্চতা ২৮ সের্টিমিটার (১০৯" ইঞ্চি) প্রস্থ ১৯ সেন্টিমিটার (৭$” ইঞ্চি), বেধ ৫ সের্টিমিটার 
(২৪ ইঞ্চি)। দেবীর বাহন সিংহটির মুখ খানিকটা ঘোড়ার মুখের মত। বাকুডার 
পোড়ামাটির শিল্পে অন্থরূপ ঘোড়ামূুখো৷ সিংহ দেখা যায়। মৃতিটি স্থানীয় শিল্পীর রূতি সন্দেহ 


নেই । 
পরিষৎ মন্দিরে এই মৃততিটি আনীত হওয়ার কয়েকদিন পরে ১৮ ই চৈত্র, ১৩৮১ 


(১লা এপ্রিল, ১৯৭৫) হাড়মাসড়! গ্রামের অশীমোমনাথ রায়ের কাছে সংবাদ পাই যে, এ 
একই পুক্ধরিণী খননকালে গজলম্্রী মৃতি, মূদ্রা, সীলমোহর ইত্যাদি পাওয়া! গেছে এবং 
টেস্টরিলিফের খননকারীর! মেগুলি অনাত্র সরিয়ে ফেলছে । সংবাদ পেয়ে আমি ১লা এপগ্রিল, 
১৯৭৫ সন্ধ্যায়, সরকারী প্রচেষ্টায় এগুলি উদ্ধারের জনা, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালের 
সচিবের গোচরে বিষয়টি আনি । ১লা এপ্রিল, ১৯৭৫ রাত্রিতে পশ্চিমবজ সরকারের শ্বরাষ্ 
বিভাগের বিশেষ সচিব (5080191 560161891/, 1101719 109138110106110)8 শ্রীবিশ্বরূপ 
মুখোপাধ্যায়, আই. এ. এস. মহাশয়ের বাড়ীতে তার সঙ্গে যোগাষোগ করি এবং তিনি সেই 
রাত্রিতে রেডিওগ্রাষ-ধোগে বীকুড়ার জেলাশাসককে সরকারী নির্দেশ প্রেরণ করেন। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকরূপে আমি এ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ জানিয়ে বাকুড়ার 
জেলাশাসক মহাশয়কে ১লা এপ্রিল, ১৯৭৫ রাত্রিতে একখানি চিঠি লিখি । 

বাকুড়ার জেলাশাসক ্রস্থীজিতশংকর চট্টোপাধ্যায়, আই. এ. এস তার ৭ই এপ্রিল 
১৯৭৫ তারিখের ডি. ও. নং ২৩৬২/জি. পত্রে জানান যে, আমার ১,৪৭৫. তারিখের পত্রে 
সমত্ত বিবরণ পেয়ে ৫ই এপ্রিল ১৯৭৫ তারিখে ভিনি স্বয়ং হাড়মাসড়া গ্রামে 


১৩ 


৯৮ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্তিকা' . বধ ৮১ 


গিয়েছিলেন এবং সেখানকার সরকারী কমচারীদের ও স্থানী়্ দায়িত্বশীল ব্যভিদের 
জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছেন বে, ছুই জন খননকারী এ প্রত্ববস্তগুলি নিয়ে গেছে 
ও তারা কাষব্যপদেশে স্থানান্তরে চলে গেছে, তান এ বিষয়ে পুলিশকে অন্থসম্ধানের 
আদেশ দিয়েছেন বাতে 11011) 11585811971709 /১০০, 1878 আইন অস্সারে ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর! হয়। ম্থথের বিষয় জেলাশাসক মহাশয়ের আদেশ, তৎপরত। ও চেষ্টার ফলে এ 
স্থানে খননকালে প্রাপ্ত ও অপলারিত একটি গজলম্ষ্ী মুতি এবংগুশিববেদী উদ্ধার করে বাকুড়া 
ট্রেজারীতে আনীত হয় এবং জেলাশাসক মহাশয় তার.১০ই জুন, ১৯৭৫ তারিখের মেমো 
২ ২৯০৫(২)/১ (৩) রেভঃ পত্রে আমাকে অনুগ্রহপুরবক এবিষয়ে সংবাদ দেন। 
মৃদ্র। ও সীলমোহর উদ্ধার কর] যায়নি, সম্ভবত্ত সেগুলি গালিয়ে ধাতুষুল্যে 
বিক্রীত হয়েছে। ৰ 
২*শে জুন, ১৯৭৫ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে আমি'বাকুড়ার 
জেলাশালককে অনুরোধ করি, যেন বঙ্গীয় সাহিত্য পারব বিষুপুর শাখার পচিশ বৎসর 
পুতি উপলক্ষে নবণিমিত দ্বিতল গৃহে “আচাধ্য যোগেশচন্দ্র রায় পুরাকাত ভবনে” এ প্রত্ব- 
বস্তগুল দান করা হয়। সাহিত্য পারষদের বিষুপুর শাখা! গত পাঁচশ বৎসর ধরে প্রশংসনীয় 
কাজ করছে, রাঢ়ভূম ও মল্লভূমের, বিশেষ করে বাকুড়া জেলার 1বাশম পুরাকৃতি, প্রত্ববস্ত, 
প্রাচীন শিল্পলামগ্রা সেধানে সংগৃহীত হয়েছে । এ বিষয়ে পাশ্চমব্গ সরকারের ভূমিরাজন্ব 
বিভাগের মন্ত্রী শ্রাগুরুপদ খাকে ও পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ব বিভাগের অধিকতাকে বাকুড়া 
ট্রেজারীতে আনীত ও র'ক্ষত গজলপ্ী ও শিববেদীটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষুঃপুর 
শাখার মিউজিয়ামে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি! পরিষদের বিষুপুর্ শাখার উৎসাহী 
সম্পাদক শ্রামাণিকলাল সিংহকে স্থানীম্ব কর্তৃপক্ষের ও সরকারের সঙ্গে যোগাষোগ করে 
“আচাধ্য যোগেশচন্দ্র রায় পুথাকৃতি ভবনে” এ প্রত্ববস্ত ছুটিঃআনবার ও সেখানে সংরক্ষণ 
করার জন্ত অনুরোধ করেছি। ** 
বঙ্গের গ্রত্যেক জেলার পুরাকীতি ও প্রত্ববস্তগুলি নিজ নিক্ত জেলার স্থানীয় 
মিউজিয়মে ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত হলে স্থানীয় অধিবাসীদের আঞ্চলিক এীতিহা ও সংস্কৃতি 
সম্ঘদ্ধে অবাঁহত করা ও কৌতুহলী করা সম্ভব হবে বলে বঙ্গীয় সাহিত্য পারষৎ মনে করেন 
এবং এই জন্যই বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরে শাখা-পরিষৎ স্থাপনের পণরকল্পনা পরিষদের 
পুর্বসুরীর গ্রহণ করেছিলেন । তাদের সে স্বপ্ন ও কল্পন। বাস্তবে রূপায়িত হোক, বঙ্গভূমির 
এঁতিহা ও সংস্কৃতি রক্ষায় বজীয় সাহিত্য পরিষৎ অগ্রণী হোক। 


হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় 
বাদ্ধগান ও দোহ। 


মহামহ্োপাধ্যায় হরপ্রসাদদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্ষত ও জম্পা্দিত 
বাঙ্গাল! ভাষায় প্রষচীনতম নিদর্শন, খ্রীষ্ঠীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর 
২৪ জন প্রাচীনতম বাঙ্গালী কবির বঙ্গভাষায় রচিত প্রাচীনতম কবিতা-সংগ্রহ, 
শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত সরোজবজ্ের দোহাকোষ ও কুষ্ণাচার্য্যের দোহাকোষ 
ও অবহট্রে রচিত “ডাকার্ণব” ; নেপাল রাজদরবার হইতে আবিষ্কৃত চারিখানি 


প্রাচীন পু'খির সংগ্রহ। 
মূল্য পনের টাকা 





পণ্ডিত সতীশচক্দ্র রায় সম্পাদিত 


শ্রীপ্রীপছ কণ্প তর 
বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তম আকরগ্রস্থ। পাচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। 
দ্বিতীয় সংস্করণ ( যন্ত্স্থ ) 





সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল৷ 


১ম হইতে ১১শ খণ্ড 
সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রামাণ্য গ্রন্থস্থচী 
মূল্য ৫ ১২৫০০ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিষৎ 


২৪৩/১, আচাধ্য প্রফুল্লচন্্র রোড, 
কলিকাতা-৬ 
ফোন : ৩৫-৩৭৪৩ 


বাঙালী জাতির সারহ্ধত-সাধনার পীঠভূমী 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছ্যশীতিতম 
বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে আমাদের 
সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা জানাই 


ভারত ফোটোটাইগ স্টডিও 


৭২/১ কলেজ দ্বীট, কলিকাতা ৭** *১২ 


শ্রষদনযোহন কুমার, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত । 
ভায়ত ফোটোটাইপ স্টডিও, ৭২-১, কলেজ স্বীট, কলিকাতা-১২ কইতে 
অজ্িতমযোহন গুপ্ কর্তৃক মুদ্রিত । 


